ঠে ০২০ 


্রাচার্যণ-বাণী 


( আচার্য্য প্রফুন্ন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী ) 


প্রথম খণ্ড 


শীগ্রমমকুমার রায় বি. & 


সঙ্কলিত 
বুক করপোরেশন লিমিটেত, 
১১ গোপাল বস্তু লেন, 
কলিকাতা। 


মূল্য তিন টাক মাত্র 


প্রকাশক 2-- 
বুক করপোরেশন লিমিটেডের পক্ষে 
শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ ঘোষ 
১।১, গোপাল বসু লেন, কলিকাতা 


ঢাক এজেন্টস্‌ ৫ 
আসাম বেঙ্গল লাইব্রেরী 
ও 
স্কুল সাপ্লাই কোম্পানি 


প্রিণ্টার--শ্রীগোবিন্দপদ ভটীচার্যয 
শৈলেন প্রেস 
৪নং সিমলা স্্রট, কলিকাতা 


প্রীভঃম্মরণীয় 


আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র ম্মরণে__ 


হে দেব! 
যাঁহাদের হিত সাধনের জন্ত আপনি আপনার সর্বস্ব নিঃশেষে বিলাইয়া 
দিয়াছেন, আপনার সমগ্র জীবন যাহাদিগের একাস্তিক 
মঙ্গল চিন্তায় সমাহিত ছিল, যাহাদিগের কল্যাণ 
কামনায় দধীচির ন্যায় আত্মবিসর্জনে 
আপনি পরাজ্মুখ হন নাই, 


আপনার সেই অতি প্রিয়, অতি আপনার 


বন্ধের যুবকগণকে 
আপনারই লেখা 
এই পপ্রবন্ধ, বক্তৃতা ও পত্র-সংগ্রহ” 


তাহাদ্দেরই সমৃদ্ধি সাধনে 
সানন্দে উৎসর্গ করিলাম 


বিনীত প্রকাশক 


প্রকাশকের নিবেদন 


বাঙলার ছাত্র বাঙলার শিক্ষক, বাঙলার চাষী, বাওলার শিল্পীঃ বাঁউলার স্পৃশ্য- 
অস্পৃশ্য সকলের হৃদয় জুড়িয়া আসন পাতিয়! বসিয়াছিলেন আঁচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্র গত অর্দ- 
শতাঁবী ধরিয়া । দেশকে কেমন করিয়া ভাঁলবাসিতে হয়ঃ কেমন করিয়! দেশের সেবার 
প্রাণ ঢালিয়া 'দিতে হয়, কেমন করিয়া জাতির মস্তক হইতে কলম্কভাঁর নামাইয়া 
তাহার নত মস্তক আবার উন্নত করিয়। দিতে হয়, এসবই ছিল তীহার দিনের চিন্তা ও রাত্রির 
ত্বপ্র। দেশের কল্যানে তিনি দিয়াছি:লন নিজেকে বিলাইয়া তিল তিল করিয়া তাহার 
ভোঁগবিলাস ছিল না, নিজকে বঞ্চিত করিয়া তাহার সর্বস্ব দেশবাসীর সেবায় আহুতি 
দিয়াছিলেন। তাহার দেবৌপন চরিত্র” বিলাঁসহীন, অনাড়ন্বর সরল জীবন, অবুত্রিম 
দেশপ্রেম, অতুলনীয় ছাত্র-প্রীতি, অক্লান্ত জনসেবার আদর্শ জগতে বিরল। অলস কর্ম- 
বিমুখ উদ্যমহীন বাঙলার যুবককে জাতীয়তার উচ্চ আদশে অন্পপ্রাণিত করিবার জন্য তিনি 
সর্বদা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 

কোন্‌ পথে কিরূপে অগ্রসর হইলে জাতি তাহার শ্রেয়োলাভে সক্ষম হইবে তাহা তিনি 
পুন: পুনঃ নানা বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল লেখার ও বক্তৃতার 
ভিতর দিয়া যে আদর্শ, বে ইঙ্গিত, যে পথ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমার্দিগের 
তুলিলে চলিবে না-_ভুলিলে আমাদিগের আত্মহত্যা করা হইবে । এই আত্মহত্যার সঙ্কট 
যাহাতে জাতির জীবনে ঘনীভূত না হয়, দেই উদ্দোশ্ে আচার্যদেবের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও পত্র, যাহা৷ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই বহু শ্রম ও অর্থব্যয় 
স্বীকার করিয়া জাতির কল্যাণকাঁমনায় তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে আমরা প্রকাঁশ করিলাম । 
জাতি যে দ্দিন আচার্্যদেব বা তাহার বাঁণী বিশ্কৃত হইবে ধে দিনের ছুর্দশার চিত্র 
কল্পনা করিতেও ভয় হয়। আচাধ্যদেবের বাণী ঘরে ঘরে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সঙ্কট মুহুর্তে 
আমাদিগের কর্তব্য নির্দেশ করিবে এই আশায় আমরা আচাধ্য-বাণী প্রকাশে অগ্রসর 
হইয়াছি। 

এই সকল লেখা সংগ্রহে ও সম্কলনে শ্রীযুক্ত প্রসম্নকুমার রায় মহাঁশয় বিশেষ ক্লেশ 
স্বীকার করিয়াছেন। তাহার *আচাধ্য-জীবনী” হইতে সঙ্কলিত আচাধ্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত 
জীবন-কথা সংযোজিত হইল | ইহাতে আচাধ্যদেবের জীবনের স্কুল পরিচয় সকলে পাইবেন। 

“বেজল পেপার মিলের" শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সিংহ মহাঁশয়ের সৌজন্তে কিছু কাগজ 
পাওয়ায় এই পুস্তক প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। এই জন্ঠ তাহাকে আন্তরিক ধন্বাঁদ 
জাঁপন করিতেছি । 

কলিকাতা; 1 


বনশীত--প্রকাশক 
৬ই ভান্র) ১৩৫৩ 


১। 
২। 
৩। 
9 | 
৫ । 
৬। 
৭ | 
৮ 
৯। 
১০। 
১১। 
১২ | 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৯। 
২০। 
২১ । 
২২। 
২৩। 
২৪। 
২৫ | 
২৬। 
২৭। 
৮ । 


স্চী 


বিষয় 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ 
বাঙালী যুবকের শ্রমবিমুখতা 
বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় 
মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা 
চীনে ছাত্র আন্দোলন 
বাঙালীর ধ্বংসের কারণ 
কালিদাঁসের পাখী 
প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী 
বাঙলার জমিদারবর্গ ( ২য়) 

টু (৩য়) 

রি ১ (৪র্থ) 

ঠা ».. (৫ম) 
চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট 
বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান 
ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে 
ফরিদপুরে প্রাদেশিক হিন্দু সভা 
চা-পান ও দেশের সর্ববন/শ 

৮. হর) 
রবীন্দ্র প্রয়াণে 
বস্ত্র সমস্থ 


বাঙলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমগ্ল 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 
শ্ীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র 
শ্রীকপ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র 
এ এ এ প্র 
3২ এ এ প্র 
শ্রীযুক্তা রেণু ঘোষকে লিখিত পত্র 
শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত পত্র 


ষ্ঠ 


১-১৩ 
১৪-১৫ 
১৬২৩ 
২০০২৩ 
২৩০২৯ 
২৭৯-৩৪ 
৩৪-৪২ 
৪২-৪৬ 
৪৬-৫ ৩ 
৫০৩-৫৪ 
৫৪৫৯ 
৬৩০৬৩ 
৬৩-৬৯ 
৭০-৮২ 
৮২-৯৩ 
৯৩-৯৯ 

১০৪-১০৪ 
১০৫-১০৯ 
১১০-১১৩ 
১১৩-১১৬ 
১১৬-১২২ 
১২২-১৪৫ 
১৪৩৬ 
১৪৬ 
১৪৭ 
১৪৭ 
১৪৮ 
স্৪৮ 


এই সংসারে প্রতিনিয়ত কত লোকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে, কিন্তু 
প্রায়ই কেহ “দময়-সাগর-তীরে, স্বীয় পেদাঙ্ক অস্থিত করিয়া বরণীয়” হইতে পারে না। 
জলবুদ,দের পরিধির স্টায় তাহাদের স্বল্প পরিসর জীবন অচিরে বিস্ৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া 
যায়। তবে আশার কথা এই যে, এই জন-সমুদ্রে স্থিরলক্ষ্য, জ্ঞানতপন্বী মহামাঁনবের 
মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হয়, ফলে মানবের রুদ্ধদৃষ্টি হয় সম্প্রসারিত, প্রাণে জাগে নূতন 
স্পনদন, গতি হয় ছর্বার। আচার্ধ্য প্রফুললচন্ত্র এইরূপ এক মহামানব--যহার আদর্শে, 
শিক্ষায় ও অনুপ্রেরণায় বাঙালী তাহার নষ্টসদ্ধিৎ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া চরিত্রে, সাধনায়, উদ্যমে 
ছুটিয় চলিয়াছে বিশ্বের দরবারে স্থান গ্রহণ মানসে । 

“জ্ঞানে এবং কর্থে। প্রফুল্লচন্ত্র ছিলেন খুব বড়। বিজ্ঞানী হিসাবে তার খ্যাতি 
ছিল দেশ-বিদেশে । বহু মৌলিক গবেষণা এবং হিন্দু-রসায়নের ইতিহাস রচনা হচ্ছে 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তীর বিশেষ দান। প্রেসিডেন্সি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 
রসায়ন বিভাঁগে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পদে আসীন। অধ্যাঁপনীয় তাঁর যশঃ ছিল অতুলনীয় । 
তিনি যে জ্ঞানী ও কন্মী রাসায়নিকদলের গঠন ও নিখিল ভারত রাসায়নিক সমিতির 
প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাঁর ফলে আজ ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান-সমাজে ভারত- 
বাসীর সন্মান গেছে বেড়ে। বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ বল! হয় প্রয়োগ-গ্রধান শাস্ত্র; কারণ 
শুধু জ্ঞানে নয়, এ জ্ঞানের বাবহারে বা প্রয়োগেই হচ্ছে বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। বিজ্ঞানের 
জ্ঞানকে শুরু ধ্যান-ধারণায় আবদ্ধ করে রাখলে, মানুষের বহুবিধ কল্যাণের পথ যেত রুদ্ধ 
হয়ে। বিজ্ঞানীরা তাই জ্ঞানকে পরিণত করেন কর্ম্মে। এনা হ'লে বিজ্ঞানের অসাধারণ 
শক্তি বা গ্রতিপত্তি যেত লোপ হয়ে। আচাধ্য প্রফুল্লচন্ত্র তাই তার জ্ঞানকে বিনিময় 
করে ছিলেন ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন কন্মে। তাঁর ফলে গড়ে উঠেছে “বেঙ্গল কেমিকেল 
ও ফার্মীসিউটিকেল” নামে তাঁর স্থবিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা । দেশের কল্যাণ ও 
গরীবের তরফ হতে আচাধ্য রায়ের এ কর্ধানুষ্ঠানের তুলনা নাই। এ ছাড়া, বাউলার 
ববিধ শিল্প-গ্রতি্ঠানের তিনি ছিলেন উদ্যোগী নেতা বা উৎসাহদীতা 

পজ্ঞানে ও কর্ম্দে আচীরধ্য প্রফুল্নচন্দ্র শুধু ব্ড় ছিলেন না) বড় হতেও ছিলেন 
আরো কিছু বেশি। তিনি ছিলেন মহৎ। সে মহত্ব ছিল তার আত্মত্যাগে বা আত্মদানে। 
তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ও অকৃপণ ভাবে দান করেছিলেন দেশের ও দশের কল্যাণের 
জন্ট। এতেই ছিল তাঁর মহত্বের মহামনত্র।” এই মনটা ঝষির জীবনকথা জাতির জীবন- 
সমস্যায় এক মুত-সঞ্জীবনী ভেষজ। 

কপোতাঙ্গতীরে রাড়ুলি গ্রাম প্রফুল্লচন্দ্রের জনস্থান। এই কপোতাক্ষতীরে সাগর- 
দাড়ি গ্রামে জম্ম পরিগ্রহ করিয়া কৰি সম্রাট মাইকেল মধুহ্দন “ছুপ্ধআোতোরপী, 
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কপোতাক্ষকে চির অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। সাঁগরদাড়ি হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে 
রাড়ুলি গ্রাম অবস্থিত। প্রফুল্লচন্ত্র হইতে উদ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষে রামপ্রসাঁদ রায়) ইনি 
মুশিদাবাদে নবাব পিরাজউদ্দোলাঁর সরকারে কর্ম করিতেন। সিরাজের পরাভবের পর 
ইনি মুশিদাঁবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাড়ুলি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলিয়! বৌধ হয়। 

্রফুল্লচন্দ্রের পিত। হরিশ্চন্ত্র রায়চৌধুরী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে 
বাঙলা দেশের তামসধুগ বা 1): ৫৩, বলা যাইতে পারে। তিনি পারস্য ভাঁষাঁয় 
স্থপপ্ডিত ছিলেন। আরবী ও সংস্কত ভাষা শিক্ষা আরস্ত করিয়াছিলেন । উচ্চ ইংরাজী 
জান লাভ করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে প্রাতংম্মরণীয় রামতন্থ লাহিড়ী ও 
স্থবিখ্যাত অধ্যাপক ক্যাপটেন র্িচার্সন সাহেবের নিকট বহুদিন অধায়ন করেন। শিক্ষার 
ফলে তাহার রুচি মাঁজ্ডিত হইয়াছিল; তিনি পল্লীবানীর সকল কুঁসংগ্কার দুরে পরিহার 
করিয়াছিলেন । তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করিতেন, জাতিভেদ মানিতেন না, ইংরাজী 
শিক্ষা প্রচারে অগ্রণী ছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে সাধ্যমত যত্ব লইতেন। দেশে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার করিবার জন্ত তিনি সর্বপ্রথম স্বীয় বাসভবনে একটি আদর্শ মধ্য ইংরাজী 
বিষ্ভালয়ের প্রতিষ্টা করেন) এবং একটি বালিকা বিগ্যাঁপয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলকে 
উৎসাহিত করিবার অন্ত স্বীয় প্বী ও ভগিনীকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভত্তি করিয়৷ দিয়াছিলেন। 

পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক বৎসর সপরিবারে কলিকাতায় 
থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ ইহাঁতে ব্যয়বাহুল্য হওয়ায় তিনি ক্রমে ঝ্সণগ্রন্ত হইয়া পড়েন। 
তাহার অনুপস্থিতির স্থযোগ লইয়া তাহার কর্মচারিরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে 
বিশেষ বিপন্ন করিয়া ফেলে । ফলে তাহার অনেক সম্পত্তি হাতছাড়া শুইয়া যায়। হরিশ্ন্দ্ 
সত্যবাদী ও ন্তার়নিষ্ঠ লোক ছিলেন। সম্পত্তি বিক্রয় সম্পর্কে তাহার ন্ঠায়নিষ্ঠার অনেক 
কাহিনী দেশে ছড়াহয়া আছে। 

কলিকাতা সমাঁজেও হরিশ্চন্দ্রের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি 73709) 1001 
45850018010 নামক জমিদার সভার সভ্য ছিলেন; এবং অনেক প্রধান ব্যক্তির সহিত তাঁহার 
বন্ধুত্ব ছিল। তাহার বন্ধুগণের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, শিশিরকুমার ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দিগন্থর মিত্র প্রভৃতি অনেক প্রধান ব্যক্তির নাম করা যায়। 

১৩০২ সালের (ইং ১৮৯৫) ২৭শে বৈশাখ তারিখে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে 
হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি জ্ঞানেন্্রন্্র, নলিনী কান্ত, প্রফুল্লচন্তর, পূর্ণচন্্র ও গোপাল 
নামক পাচ পুত্র ও ইন্দুমতী নাঁয়ী একটি কন্তা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ গোপাল অল্প 
বয়সেই মার! বান। 

১২৯৮ সালের ১৮ই শ্রাবণ তারিথে (ইং ১৮৬১ সালের ২রা! আগষ্ট) প্রফুল্লচন্দত্রের 
জন্ম হয়। 

হরিশন্দ্র ভাঁড়াসিমলা গ্রামে নবৃঞ্ক বস্থ্ মহীশরের কন্তা ভূবনমোহিনীকে বিবাহ 
করেন। ভৃবনমোহিনী যেমন অপামান্তা রূপব্তী, সেইরূপ অসামান্তা গুণবতীও হিলেন। 
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তাহার মধূর প্রকৃতি ও কোমল হৃদয় নিতান্ত পরকেও আপন করিয়া লইত। উত্তরকালে 
প্রফুললচন্দ্র যে পরোঁপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দীক্ষা বাল্যকালেই তাহার মাতা- 
পিতার নিকটেই হইয়াছিল। ১৩১১ সালে তৃবনমোহিনীর মুত্যু হয়। 


বাল্যকাল ও শিক্ষা 


চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লচন্দ্রের “হাঁতেখড়ি' হয়। পাঠশালীর পড়া শেষ করিয়া নলিনীকাস্ত 
ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই মধ্য ইংরজৌ স্কুলে প্রবেশ করেন এবং জ্যেষ্ঠ জ্ঞাচেন্্রচন্্র উক্ত স্কুলের শেষ 
পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিবেন 
ইহাই ভ্রিশ্চন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। কোন অভিভাবকের অধীনে কলিকাতায় 
রাখিয়া তাহাঁদিগের পড়ার বিশেষ কোন স্বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বয়ং 
পুত্র ও পরিজনবর্গকে ল্ইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হরিশ্চন্দ্ 
নিজেই পুত্রগণের পাঠের তবাবধান করিতেন, অন্ত কোন গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হইত না । 


কলিকাতায় আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র হিন্দু স্কুলে এবং নলিনীকান্ত ও প্রফুল্লচন্ত্র হেয়ার 
স্কুলের ৭ম শ্রেণীতে (বর্তমান ৩য় মান) ভর্তি হইয়া তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই 
সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের ভূতপূর্ধব ভাইস্-চাঁনসেলার মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 
মহাশয় প্রফুল্লচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। উত্তরকাঁলে প্রফুল্লচন্ত্র অধ্যয়ন ও আহারাদি সম্বন্ধে 
যেরূপ সংযত ও মিতাচাঁরী হইয়াছিলেন, এই সময়ে তিনি তদ্রপ ছিলেন না। পাঠে 
অত্যাঁসক্তি -নিবন্ধন প্রায় দিবারাত্র পুস্তক লইয়া থাকিতেন। সন্ধ্যারাত্রিতে নয়টার 
বেশি পড়িতেন না বটে, কিন্তু শেষ রাত্রিতে তিনটার সময় উঠিয়া পুস্তক পাঠ করিতে 
অত্যন্ত ভালবাঁসিতেন ; কোনরূপ বিদ্ধ ঘটিলে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। 
একদিন উঠিয়া! দেখিলেন তাহার প্রদীপে তৈল নাই এবং ঘরেও কোনরূপে তৈল পাইবাঁর 
উপায় নাই; তখন অনন্তোপায় হইয়া ফুলেল তৈল প্রদীপে ঢালিয়া পড়িতে আরম্ত 
করিলেন। আহার সম্বন্ধেও তাহার বিশেষ সংযম ছিল না; যাঁহা পাইতেন, নিজের খেয়ালে 
তাহাই আহার করিতেন। আহার সময়েরও কোনরূপ ধরাঁধাধা নিয়ম ছিল না, যতবার 
খুপী আহার করিতেন। শরীরের প্রতি এইরূপ অনিয়মিত অত্যাচারের ফলে বাঁলক প্প্রফুল্লচন্ত্ 
শীপ্রই পীড়িত হইয়! পড়েন এবং দুরন্ত আমাশয়ের পীড়া তাহাকে আক্রমণ করে। তিনি 
এইরূপে প্রায় দুই বৎসর ভূগিয়াছিলেন। এই সময় তাহাকে বাটাতে বসিয়া থাকিতে হয়। 

আহার ও অধ্যয়ন-রীতি শঙ্বন্ধে এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
উপস্থিত হয়। পাঠ ও ভোঁজন বিষয়ে যে সংযম তাহার মহৎ চরিত্রের অংশ স্বরূপ 
হইয়া তীহাঁকে সাধারণের আদর্শ-স্থানীয করিয়াছে, তাহার বীজ এই সময়ে উগ্ত 
হইয়াছিল । যাহাঁকে বলে “ঠেকিয়া শেখা” তাহার তাহাই হইয়াছিল। আহারে অসংযত 
বালক রোগে পড়িয়া একেবারেই সংযমী হইয়া উঠিলেন। অধ্যয়ন প্রণালী সন্বন্ধেও এই সময়ে 
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ঘোর পরিবর্তন ঘটে। অস্ত্রথে পড়ার পর হইতে তিনি কদাচ শেষ রাত্রে পড়িতেন না, এবং 
রোগমুক্তির পর ইহাকে রাত্রি নয়টার পর পড়াশুনা করিতে কখনও দেখা যায় নাই। 

প্রফুল্লচন্ত্রের সাহিত্যসাধনা; রাসায়নিক গবেষণা ও লোৌকহিতসাধন এত বেশী যে, 
তাহাতেও পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছে। রু্নদেহে এই অদ্ভুত সাফন্যলাঁভের 
একমাত্র কারণ আত্মহারা হইয়া কার্য্যসম্পাদনের চেষ্টা । প্রফুল্লচন্ত্র তাহার জীবনের 
কৃতকাধ্যতার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন__“]]0 1১9110565 17. 19105 0709 (101770 2 
2 61108 ঠ00 00100 610৮৮ ৮611”--একসময়ে একটিমাত্র কাজে হাত দিবে এবং তাহাই 
সুুসম্পন্ন করিবে__এই একনিষ্ঠাই তীহার জীবনের সফলতার কারণ । 

্রুল্লচন্ত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পীড়িত হন এবং স্কুলের সহিত সর্ধপ্রকাঁর সম্পর্ক 
বিরহিত হইয়া প্রায় ছুই বৎসর বাটিতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের 
পিতার স্থবৃহৎ লাইব্রেরীর কতকাঁংশ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল এবং কতকাংশ 
বাঁটাতে ছিল। স্কুলের পড়ার কোন চাপ না থাকায় প্রফুল্লচন্্র গভীর অভিনিবেশ 
সহকারে এই সকল পুস্তকপাঠে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় হইতেই তাহার 
ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি জন্মে। ইংরাজী সাহিত্য ও 
ইতিহাসের চর্চা ভিন্ন তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা কর্য়াছিলেন। এই পাশ্চাত্য 
ভাঁষা-জ্ঞান উত্তরকাঁলে তাহার বিলাতে শিক্ষালাভের পথ সুগম করিয়া দেয়। 

রোগমুক্ত হইয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় এলবার্ট স্কুলে (4১127 3৫০০1) 
গ্রবেশ করেন। তখন এই বিদ্যালয়ের সুনাম বঙ্গদেশময় ব্যাড হইয়া গিয়াছিল। এবং 
ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া গণিত হইত। স্ুবিখ্যাত কেশবচন্ত্র সেনের অনুজ 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ কুষ্চবিহারী সেন তখন এই স্কুলের অধিনায়ক (1369৮) ছিলেন। তিনি 
ইংরাঁজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। তাহার ন্যাঁয় ইংরাজী ভাষার শিক্ষক 
তখনকাঁর দিনে বাস্তবিকই ছুর্লভ ছিল। শুধু তখনকার দিনে কেন, ইংরাজী শিক্ষার 
গ্রচলন হইতে অগ্য পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালী শিক্ষক ইংরাজী ভাষার অধ্যাপনায় 
কৃতিত্বলাঁত করিয়াছেন, কষ্ণবিহারী তাহাদিগের অন্যতম | এই বিদ্যালয়ে ত্রাঙ্গ শিক্ষকগণের 
সাহচর্যে তিনি ব্রাঙ্মলমাঁজের প্রতি শরদ্ধাবান হইয়! উঠেন; কালক্রমে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় 
এই শ্রদ্ধা হইতে আকর্ষণ জন্মে, এবং ১৮৮২ খুষ্টান্দে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন। এলবা্ট 
স্কুল হইতেই প্রফুল্লচন্ত্র ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা (170127109 ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ভন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজে এফ.এ, পড়িতে আরম্ত করেন। 

দেশনায়ক স্তুরেন্ত্রনাথ তৎকাঁলে মেট্রোপলিটান কলেজের ইংরাঁজীর অধ্যাপক ছিলেন। 
তীহার নিকট পড়িতে পারার প্রলোভনেই প্রফুল্লচ্ত্র এই কলেজে প্রবেশ করেন, এই কলেজে 
পড়িবার সময় প্রফুল্লচন্ত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়া সবিখ্যাত অধ্যাপক সার জন 
এলিয়ট ও স্যার আলেকজাগ্ার পেডলারের নিকট যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞান (1১7)105 ) ও 
বুসায়নশান্ত্র (01161019675) অধ্যয়ন করেন। 
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প্রফুল্লচন্ত্র ১৮৮০ খুষ্টাবে দ্বিতীয় বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
পরীক্ষার কয়েকমাস পূর্বেধ তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। হরিশ্ন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, 
তিনি পুত্রগণকে বিলাত পাঠাইয়। তথায় সকলকে উচ্চশিক্ষা দিবেন। কিন্তু ক্রমশ: 
তাহার অবস্থা ক্ষীণ হইতে থাঁকাঁয় তিনি স্বীয় সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে না 
পারিয়৷ বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়েন। প্ররফুল্লচন্ত্র পিতার মনোভাব অনেকটা অবগত 
ছিলেন, তাই ীরে ধীরে গিলক্রাইষ্ট ( 311015ট) বৃত্তিপরীক্ষার জন্ত আপনাঁকে 
প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮৮২ খুঃ অব তিনি উক্ত পরীক্ষায় উত্তীণ হইস্রা বৃত্বিলাভ করেন। 

১৮৮২ খুঃ অন্দে বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই প্রফুল্লন্ত্র বিলাত যাত্রা করেন। 
বিলাঁতে গিয়া তিনি যখন বুঝিলেন, ভারতের মুক্তি ইংরাজী ভাষা বা ইতিহাসের ভিতর 
দিয়া আিবে না, বিজ্ঞানশিক্ষার দ্বারাই তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে তখনই তিনি তীহার 
প্রিয় সাহিত্য ও ইতিহাসের চচ্চা ছাড়িয়া বিজ্ঞানশিক্ষায় আত্মনিয়োগ কৰরিলেন। 
এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া! স্ুবিখ্যাত অধ্যাপক পি. জি. টেইট, ও এ. সি. 
ব্রাউন্‌ সাহেবের নিকট পদার্থবিজ্ঞান ও বসাঁয়নশান্্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাদের 
শিক্ষাগুণে প্রফুল্লচন্ত্র অতি শীঘ্রই বিজ্ঞানানুরক্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন। 

কলেজের নির্দিষ্ট কাদের পর তিনি খুব অল্প সময়ই পাঠে ব্যয় করিতেন। 
কিন্ত যেটুকু সময় পাঠে নিয়োগ করিতেন, তাহা গভীর মনোযোগের সহিতই 
করিতেন। নিয়মিত অধ্যয়নের ফলে প্র্রফুল্লচন্্র ১৮৮৫ খুষ্টাব্দে বি.এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। ১৮৮৭ থুষ্টাব্বে ডি.এস্-পি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাহার রচিত প্রবন্ধ সর্বোৎকষ্ট 
বিবেচিত হওয়ায় তিনি [109 7১129 নামক সম্মানজনক পুরস্কারও লীভ করিয়াছিলেন । 
এ পুরস্কারের মূল্য পঞ্চাশ পাঁউগ্ডঃ অর্থাৎ তখনকার দিনে প্রায় সাতশত টাঁকা ছিল। 
 বৃত্তিলন্ধ অর্থে তিনি আরও ছয়মাস কাল এডিনবরায় অবস্থিতি করিয়া তাহার আরৰূ 
রাসায়নিক গবেষণা! শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। 

এই সময়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইবাঁর আশায় তিনি £[0012 
91019 500 9801 070 1860)? নামক এক গ্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে 
বৃটিশ রাজনীতির অনেক ত্রুটির তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হ্ইয়াছিল। তাহার প্ররন্ধ 
হয়ত বা এই দৌষে দ্বিতীয় স্থান অধিকাঁর করায় তিনি পুরস্কার পান নাই বটে, কিন্ত 
এই প্রবন্ধ পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইলে ইহা অনেক বিখ্যাত রাজনীতিকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে এবং অনেক সাময়িক পত্রে ইহার প্রশংসা করা হয়। এই পুস্তক ক্ষুদ্র হইলেও, 
ভারত সম্বন্ধে এত তথ্য ইহাতে সঙ্গিবেশিত হইয়াছে যে তাহা অন্তত্র পাওয়া দুর্ঘট । 


প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ ও রসায়ন চর্চা 
১৮৮৮ সংলের আগষ্ট মাসে প্ররফুল্লচন্দ্র ব্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেনঃ এবং সামান্ট 
প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পরবর্তী জুন মাস হইতে 
সহকারী অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। প্রুল্লচন্দ্রের পূর্বে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন 
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আর কেহ ডি.এস-সি. পাশ করিয়া ভারতে আসিয়া কর্মপ্রার্থী হন নাই, কিন্ত 
প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি এরূপ অবিচার করিবার কি কাঁরণ তীা জানা যায় নাই। অন্তর 
কর্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার গবেষণার সুবিধা হইবে না মনে করিয়াই তিনি হীনতার 
মধ্যেও এই পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 

ঈপ্সিত জ্ঞানাজণীলনের পথ এইরপে বিদ্বময় হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানপিপাস্থ চিত্ত সহজেই 
বিক্ষুব্ধ হইয়! উঠিল, এবং পরাধীনতার যেজ্বালা তিনি তখন অন্তষ্ভব করিয়াছিলেন তাহারই 
ফলে তিনি চাকরির প্রতি চিরজীবন দ্বণা পোষণ করিতেন। এই সময়ে আচার্য জগদ্দীশচন্দরের 
পরিবারের সহিত তীহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। জগদীশচন্ত্রকেও চাকরির গ্লানি সহ্য 
করিতে হইয়াছিল। বন্থুপত্বীর নিকট তিনি অন্থজোচিত ন্নেহ লাভ করিতেন। 

প্রফুল্লচন্দ্রের আজীবন সাধনার ফল- তাহার বিশ্ববিখাত আবিষ্ষিয়া বেঙ্গল 
কেমিকেল ও ফান্মীসিউটিকেল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস 
সম্কলন গ্রেসিভেন্দী কলেজের বিজ্ঞানাগারেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। 

প্রেসিডেন্দী কলেজে প্রবেশ করিয়া ছাত্রগণের মনে বিজ্ঞানচ্চার আকাজ্জা 
স্থষ্টি করাই হইল তীহার প্রধান কাজ। ন্ুকুমারমতি ছাত্রগণের মন অধিকার 
করিবার জন্ত তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে অধ্যাপনা! করিতেন। গ্রীতিকর 
রাসায়নিক তব্সকল উদ্ঘাটিত করিয়া! তাহাদিগের মনে রপায়ন-চ্চার জন্য প্রেরণা 
জাঁগাইবার চেষ্টা করিতেন। ইউরোঁপে বিজ্ঞানচচ্চার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং 
ভারতের অবস্থা কত হ্রীন তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া! দ্িতেন। ভাঁরতীয়েরা 
চেষ্টা করিলে যে ইউরোপের সমকক্ষতা করিতে পারে এরূপ ধারণা তাঁহাদের মনে 
জাগাইয়া তুলিতেন। 

এই সময়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষা বাধ্যতামলক হইলেও হাতে কলমে কোঁন কাঁজ 
করিতে হইত না। কোন রকমে মুখস্থ করিয়াই পাশ করা যাঁইত। এদিকে 
প্রেসিডেন্দী কলেজের যস্ীগারও এরূপ উন্নত ছিল ন' বাহাঁতে তাহার নিজের গবেষণা 
চলিতে পারে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের লেবরেটারীতে কাঁজ করিয়া আসিয়া 
কলিকাতার এহ সামান্য যন্ত্রাগারে স্বাধীন গবেরণার কার্য চালান একরপ অসম্ভব 
ছিল। কত ধৈর্যের সহিত যে তাহাকে এই সময়ে সত্যের পথে অগ্রসর হইতে 
হইয়াছে, তাহা ভাঁবিলেও বিস্মিত হইতে ভয় । 

বহু অপেক্গ। করিরাও গবেষণার পথে কাহাকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়। তিনি 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় প্রেসিডেন্পী কলেজে কয়েকটি 
গবেষণাবৃত্তি স্থাপিত হহয়াছিল; কিন্তু এই বৃঙ্ডি লইয়াও অনেকে এম.এ. পাশ 
করিয়! মরকারী চাকরিতে বা ওকালতীর পথে প্রবেশ করিত, ইহাতে তিনি আন্তরিক 
দুঃখিত হইতেন। বহু প্রতীক্ষা ও সাধনার পর ১৯১০ সাল হইতে তাহার বাসন! 
চরিতার্থতার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। এই জময়ে ক্রমে ক্রমে যতীন্্নাথ 
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সেন, জিতেন্ত্রনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন» নীলরতন ধর, রসিকলাঁল দত্ত, বিমান- 
বিহারী দে, জ্ঞানেন্ত্রন্ত্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেঘনাথ সাহা প্রভৃতি কৃতী 
ছাত্র আসিয়! তাহার পদতলে সমবেত হইলেন। তাহাদিগের মৌলিক প্রবন্ধে ইউরোপ 
ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রের স্তন্ত পূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙালী মস্তিষ্কের উর্ধবরতার 
সাক্ষ্য জগতে প্রচারিত হইল- প্রফুল্লচন্ত্র আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিলেন। হিন্দু রসায়নী 
বি্ার ইতিহাস সঙ্কলনকাঁলে বাঙালীর জড়ত্ব সম্বন্ধে যে হতাঁশভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা পরিবত্তিত হইয়া তাহাঁকে পুনরায় আশার সঙ্গীত গাহিতে হইল। 


প্রেসিডেন্সদী কলেজে কাধ্যারস্ত করিবার পর» প্রফুল্লচন্দ্র পিতৃখণের জন্য বিশেষ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়েন। নিজ অসাধারণ মিতব্যয়িতাঁর ফলে তিনি তিন বৎসরে প্রায় 
৪০০০. টাকা পিতৃখণ পরিশোধ করেন, এবং কলিকাতায় নিজ খরচা বাদে ৮০০২ 
শত টাকা বাচাইয়া তাহা দ্বারা ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পত্তন 
করেন। এই সময়ে ইনি ৯১ নম্বর আপার সাকুসার রোডের বাড়ীতে থাকিতেন। 
এইখানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্ম হয়। মাণিকতলায় কারখানা স্থাপনের 
পূর্ব পধ্যস্ত এই বাড়ীতেই আফিস 'ও কারখানা উভয়ই ছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের 
জন্ত অনেক জিনিসের পরীক্ষা এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের যন্তথাগারেই হইত। 

১৮৯৫ সাল প্ররফুল্লচন্ত্রের জীবনের প্রধান স্মরণীয় বৎসর এই বৎসর তাহার 
গবেষণার ফলস্বরূপ 219:0008 ট16169 আবিষ্কৃত হয়। ইহাই তাহার সর্ধবপ্রধান ও 
সর্বপ্রথম আবিষ্ষার। এই বৎসরই গন্ধক দ্রাৰক প্রস্তত করিবার যন্ত্রপাতি ( 80101)0:19 
4010 01806) সংস্থাপিত হইয়! প্রকৃত প্রস্তাবে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কার্য্যারস্ত 
হয়। আবার এই বৎসরেই তাহার স্নেহময় পিতার মৃত্য হইল এইরূপ পরস্পর-বিরোধী 
হাঁসিকান্না, সুখছুঃখ, হর্য ও বিষাদের সংঘাঁতে তাহার প্রকৃতি এক অনির্বচনীয়ভাঁবে বিভোর 
হইয়া পড়ে। 

১৯০২ খুষ্টাঝে তাহার হিন্দু রসায়নীবিছ্ার ইতিহাঁসের প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়। 
প্রাচীন ভারতে রসায়নীবিগ্ভার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্তই 
তিনি শ্রমসাধ্য এই ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৯০৫ খুষ্টান্দে ইহার দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৯০৭ খুষ্টাবে উক্ত ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। 


প্রেসিডেন্দী কলেজের রাপায়নিক বিভাগের উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে 
বাঙলা সরকার ১৯০৪ খুষ্টাব্দে তাহাকে ইউরোপের প্রধান প্রধান যন্ত্রীগার পরিদর্শন 
করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইংলগ্ ফ্রাহ্দ ও জার্মানীর প্রধান প্রধান যন্ত্রাগার 
দেখিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাহার ফলে ১৯১২ সাল হইতে প্রেসিডেন্সী 
কলেজের রাসায়নিক যন্ত্রাগারের প্রসার ও বহু উন্নতি সাধিত হ্ইয়াছে। | 

ইউরোপে প্রবাসকাঁলে গ্রফুল্লচন্দ্র যখন যেখানে গিয়াছিলেন, তথাষ বিশেষ সম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রেরে গবেষণার কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়া 
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বৈজ্ঞানিকদিগের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি এখন হিন্দ-রসায়নশীস্ত্রের ইতিহাস 
প্রণেতা বলিয়াও সর্বত্র সম্মানিত। তাহার আদর্শ চরিত্র ইউরোপীয়গণের নিকট 
অপরিজ্ঞাত ছিল নাঃ তাই ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহু অনুষ্ঠানে তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়। সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। 

প্রফুল্লচন্দ্রের কাধ্যকালে মিঃ পেডলার ( পরে স্যার )১ মিঃ পঞ্চানন মুখোপাধ্যয়, 
মিঃ স্েপলটন ও মিঃ কানিংহাঁম রসাঁয়ন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১০ 
সালে কানিংহামের মৃত্যুর পর প্রফুল্লচন্ত্রের উপর প্রেসিডেম্পী কলেজের রসায়ন বিভাগের ভার 
দেওয়া হয়, এবং অবসর গ্রহণ না করা! পর্য্যন্ত তিনি প্রধান অধ্যাপকের কাঁজ করিতেন। 

১৯১২ খৃষ্টাব্দে লগ্ডন নগরে বুটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিশ্ববিদ্ঠালয়ের এক মহা- 
সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে কলিকাঁত৷ বিশ্ববিদ্ালয়ের পক্ষ হইতে চারিজন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হন, তন্মধ্যে পরলোকগত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রাঁয় 
প্রধান। এই সম্মেলনে তীহাঁরা বিশেষ যোগ্যতার সহিত ভারতীয় বিশ্ববিস্ভালয়ের ও 
ছাত্রগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাদের যোগ্যতার পুরস্কারস্বূপ এবাডিন 
বিশ্ববিদ্তালয় ডাঃ সর্বাধিকারীকে এল.এল-ডি, এবং ডাঁরহাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রফুল্লচন্ত্রকে 
ডি.এস-সি. ডিগ্রী প্রদান করেন । এই বৎসর গভর্ণমে্টও প্রফুল্লচন্দ্রকে সিআই.ই. উপাধি 
প্রদান করিয়াছিলেন। 

_ এই সময়ে স্যার টি. পালিত ও শ্ার রাসবিহারী ঘোষের বদান্িতায় শ্যার আশুতোষের 
উদ্যোগে বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের সুচনা হয়। প্রফুল্লচন্দ্র বিলাতে থাকিতেই আশুতোষ 
তাহাকে পত্রদ্ধারা৷ এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন, এবং তাহাকে বিজ্ঞান কলেজের ভার লইবার 
জন্ত আহ্বান করেন। ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের নবনির্দিত ভবনে কাজ আরম্ত হয়। 
বাঙল! সরকারের অনুমতি লইয়া ১৯১৬ সালে প্রফুললচন্ত্র বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। 
১৯১৭ সালে তিনি সরকারী কাঁজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

ভারতীয় রাসায়নিক গবেষকগণকে লইয়া তিনি এক সংঘ গড়িয়াছিলেন, যাহার ফলে 
বিভিন্ন স্থানে কর্মরত গবেষকগণ পরস্পরের সহিত সাঁমগ্রস্ত রক্ষা করিয়। গবেষণার পথে অগ্রসর 
হইবাঁর সুযোগ পাইয়াছেন। ভারতীয় রাঁসায়নিকগণের পারিমাঁণ এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, 
ভারতবর্ষের প্রেরিত প্রবন্ধ অনেক সময় ইউরোপ বা আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কাগজে স্থানাভাবে 
প্রকাঁশিত হইতে পারে না। ইহাতে গবেষকগণের অন্থুবিধা হয়। এই অন্বিধা দূর করিবার 
জন্ত তিনি “ভারতীয় রপসাঁয়ন সমিতি” গড়িয়া গিয়াছেন, যাহার ফল হইবে সুদূরপ্রসারী । 
ভারতীয় রাসাঁয়নিকগণ এক্ষণে স্বপ্রধানতাঁবে অন্তের মুখাপেক্ষী না হইয়! নিজ নিজ গবেষণ! 
চাঁলাইয়া যাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই ছুইটি পপ্রতিষ্ঠানকেই প্রফুল্লচন্দ্র তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
অব্দান বলিয়! মনে করিতেন । 

পুত্রে যশসি তোঁয়েচ নরানাং পুণ্যলক্ষণম্‌।” প্ররচুণ্তচন্ত্রের পুত্র ছিল না। তিনি তীহার 
ছাত্রগণকে পুত্রাধিক প্নেহ করিতেন__-তাহাদের দুঃখে তিনি ছুঃখিত, সুখে স্থুথী এবং 
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গৌরবে গৌরব বোধ করিতেন। ছাত্র-গঠন কার্যে তিনি নিজকে তির্লে তিলে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল অনাড়ম্থর জীবনযাত্রা প্রণালী, ন্যায় ও কর্তব্য নিষ্ঠা, 
সময়ান্বর্তন, তাহার ছাঁত্রগণের সম্মুখে মীনবজীবনের মহত্তর আদর্শ স্তাপন করিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথ তীহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন__“আমি প্রুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আঁসনে অভিবাদন 
জানাই, যে আপনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তার ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন--কেবলমাত্র 
তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। 
বস্তজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আার্ধ্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ 
করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত 
দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোঁধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপন্থী ছুরলভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের 
মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাঁকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ 
দেখতে পাওয়া যাঁয়।” 

“উপনিষদে কথিত আছে, ধিনি এক-__তিনি বললেন আমি বহু হব। ক্যষ্টির মূলে এই 
আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা । আচার্য প্রফুল্চন্ত্রের হুষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে, তার ছাত্রদের মধ্যে 
তিনি বু হয়েছেন, নিজের চিত্কে সপ্ীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে 
অরুপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কথনো সম্ভবপর হোত না। এই যে 
আত্মদানমূলক ক্ৃষ্টিশক্তি এ দৈবী শক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রন্ত হবে না। 
তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। 
দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচাধ্য নিজের জয়কীত্তি নিজেই 
স্থাপন করেছেন উদ্যমণীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয় প্রেম দিয়ে ।” 

১৮৯২ সালে সামান্ত মূলধনে বেঙ্গল কেমিক্যালের পত্তন হয়। দশ বৎসর চলার পর 
১৯০২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধনে ইহাকে লিমিটেড, কোম্পানিতে পরিণত করা হয়। 
অনেকবার মুলধন বৃদ্ধির পর বর্তমানে ইহার মূলধন দীড়াইয়াছে বাইশ লক্ষ টাঁকায়। এই 
কোম্পানির অধিকাংশ কর্মী বাঙ্গীলী। কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। 
এতদ্বাতীত কাঁচা ও তৈরী মালের কাঁরবারে ৭৮ হাঁজার লোক নিযুক্ত আছে। 
স্থতরাঁং বেঙ্গল কেমিক্যালের আয় হইতে এই দশহাজার লোকের পরিবারের প্রায় এক লক্ষ 
লোক প্রতিপালিত হইয়াছে । যিনি নিজেকে সর্বপ্রকার ভোগবিলাঁসে বঞ্চিত রাখিয়াঁছিলেন 
তীাহারই অন্ুকম্পায় আজ এই লক্ষ লৌকের অন্নসংস্থান হইতেছে । বেঙ্গল কেমিক্যালের 
ম্যানেজার বেতনে ও বোনাসে বৎসরে প্রীয় চল্লিশ হাজার টাকা আয় করেন। 

বিজ্ঞান প্রয়োগগ্রধান শাস্ত্র । বিজ্ঞানের শিক্ষা কার্যে পরিণত না করিয়া মাত্র 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ইহার কোন সার্থকত নাই। প্রফুল্লচন্ত্র ইহা অনুভব 
করিয়াই অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে রসায়নের প্রয়োগশালা বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়িয়৷ তুলিবার 
চেষ্টা করেন । বেঙ্গল কেমিক্যাল ভিন্ন অন্য বহু শিল্পগ্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি পরিচালক, 
উৎসাহদাঁতা৷ বা পরামর্শদাতারূপে সংঙ্গি্ট আছেন। 
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১৯২১ সাঁলে খুলনায় ছুভিক্ষ দেখা দেয়। প্ররফুললচন্ত্র জানিতে পারিয়াই দুর্গতদিগের 
সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। সরকারী কন্মচারীর৷ দুতিক্ষ স্বীকার করিতে চাহেন নাই, একারণ 
তাহাদিগের সহিত প্রফুল্লচন্ত্রকে দ্বৈরথ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল । অবশেষে তাহারই চেষ্টা 
ফলবতী হইল। দেশের লোক তাহার আহ্বানে অপ্রত্যাশিতভাবে সাড়া দিল। সাধারণের 
অর্থাম্ুকুল্যে তিনি স্বেচ্ছাসেবকগণের সাহাঁয্যে ছুতিক্ষের করলেশ নিবারণে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । এই খুলনা ছুতিক্ষেই কুটীর শিল্প হিসাবে চরকা ও খদ্দর প্রচলনের 
উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হন। ইহার পর মাসিল ১৯২৩ সাজের উত্তরবঙ্গের বন্তা। 
এই বন্যায় প্রফুল্পচন্দ্রের কর্মতত্পরতা ও সংগঠনক্ষমতা দেখিয়া দেশবাদী স্তম্ভিত হইয়াছিল। 
হুর্গতের ছুঃখনিবারণে তাহার আহ্বানকে লোক দেবতার আহ্বান বলিয়া মনে 
করিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাপ্রকীরের সাহাঁধ্য তিনি পাইয়াছিলেন। 
এই সময়ে তাহার “সঙ্কটত্তরাণ সমিতি, স্থায়া ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। দুভিক্ষে ও প্লাবনে 
দুঃস্থদিগের সাহাধ্যে তাহার তৎপরতা ও প্রকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা! গান্ধা তাহাকে 
€1)0960% 91 11190915 বলিতেন। উদ্তরধর্শ প্লাৰবনের প্রাথমিক অবস্থা দূরীভূত হইলে 
লোকের দ্বিতীয় আরের গস্থ৷ স্বরূপ সেই অঞ্চলে চরকা ও খদ্দর কুটীর শিল্প হিসাবে 
প্রচলিত করেন। এই চরকা ও থদ্দর গ্চারের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতময় ভ্রমণ করিয়াছেন 
এবং লক্ষাধিক মুদ্র। ব্যয় করিয়াছেন । 

১৯২১ সালে তাঁহার ৬০ বৎসর বয় পূর্ণ হইলে তিনি বিশ্ববিষ্তালয়ের কাজ ছাড়িয়া 
দিতে চাহেন। কিন্তু ইহাতে বিজ্ঞান কলেজের কাঁজে বিশৃঙ্খলা উপস্িত হইবে মনে করিয়া 
বিশ্বপপ্ডিতেরা তাহাকে যাইতে দেন নাই। তিনি আরও ১৫ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন ) 
সর্ত ছিল তিনি কোন পারিশ্রমিক নিবেন না, বিশ্ববিষ্ভালয় তাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের টাঁকা 
বিজ্ঞানের উন্নতিতে ব্যয় করিবেন। এইরপে তাহার প্রায় একলর্দশ আশি হাঁজার টাকা 
তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। এতছিন্ন আরও ছুই দফায় তিনি ছাঁত্রগণের গবেষণাবুত্তি স্থাপনের 
জন্ত নিজের সঞ্চর হইতে কুড়িহাজার টাকা নোট দুইলক্ষ টাকা বিশ্ববি্ভালয়কে দান 
কৰিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল হইতেও তিনি কোন পাথেয় গ্রহণ করিতেন না। 

শিক্ষাবিস্তারেও তাহার দান এবং চেষ্টা অমীম। নিজের গ্রামের স্কুলটির জন্য তিনি 
কয়েক হাজার টাকা দিয়াছিলেন। বাগেরহাট কলেজ স্থাপনে তাহার সাহায্য ও উৎসাহ 
দেশবানী চিরকাল রুতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয় চরকা ও 
খদ্বর প্রচলন সংশ্রবে তাহাকে ববাঁর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে । এই 
সব ভ্রমণের ব্যয় নিজেই বহন করিতেন। নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি লাহোর আলিগড়। 
এলাহাবাদ, নাগপুর, মাদ্রাজ, বরোদা, হায়দারাবাঁদ, ঢাকা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে 41269705102 
1০96 দিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর বিজ্ঞান পরিষদের উন্নতিকপ্পে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন । এখানে অনেকবার যাইতে হইত বলিরা পাথেয় খরচা নিতেন। বারাণসী 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের হৃষ্টিকাল হইতে তিনি ইছার সহিত সং্টি্ট ছিলেন। বাঙলা মায়ের প্রতি 
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তাহার কি অসীম দরদ ছিল তাহা সামান্য একটি ঘটন! হইতে জানা যাঁয়। পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য তাহাকে বারাণসী বিশ্ববিষ্ঠাঁলয়ের বিজ্ঞান বিভাঁগের ভারগ্রহণে অনুরোধ করিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন-_"]1) 0০2: 11218))9)) 0০০: 1360891 9৮106 81010. 60 90876 
0০০: 1২2)”__ হতভাগ্য বাঙলাদেশ ক্ষুদ্র “রায়-কে ছাড়িয়া দিতে পারে না। 

বাঁঙালীকে কর্মনঞ নিরলস, দৃঢচরিত্র ও ব্যবপাঁয়ে উন্মুখ করিবার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত 
চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙালী চরিত্রের দুর্বলতা তাহার গ্রাঁণে বড়ই বাঁজিত। দাঁনই ছিল 
তাহার ধর্ম) তাহার কাছে কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি না বলিতে পাঁরিতেন নাঁ। 
বাঁঙালী কেহ ব্যবসাঁয় করিয়া ছুই পয়স! রোজগার করিতেছে শুনিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা 
হইতেন। নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। তবুও কেহ ব্যবসা করিবে গুনিলে 
তাহার সাহাধ্যে অগ্রসর হইতেন। এইবূপে তাহার দশলক্ষের অধিক টাঁকা ব্যয় করিতে 
হইয়াছে। কোন কোঁন ব্যবপাঁদারের জন্য ব্যাঙ্কে জামিন হইয়া সমস্ত দেনা নিজে পরিশোধ 
করিয়াছেন। 

নিজ পল্লীকে তিনি অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অবকাঁশ পাইলেই রাঁড়,লি- 
কাঁটিপাড়ায় ছুটিতেন। মাঁইকেলের ন্যায় কপোতাক্ষকে তিনিও অতিশয় ভালবাঁসিতেন। 
গ্রীমবাসীদিগের জন্য তিনি সক্ল রকমের ত্যাগ ম্বীকাঁরে প্রস্তত ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে 
তিনি বিশেষ না মিশিলেও দেশের সকল আন্দোলনের সহিত যোগ রাখিতেন। মহাআমাজীর 
তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার৷ সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না-গ্রহণ না-বর্জন? 
নীতিকে তিনি পছন্দ করেন নাই। তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১২৪1:৩281/ 7২5-তে যৌগ 
দিয়াছিলেন। বাউলা দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে আইনের দ্বারা কণ্টকিত করিতে 
দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং জরা গ্রস্ত শরীরেও ইহার প্রতিবাদ সভায় ছুটিয়া 
গিয়াছিলেন। 

তিনি ছিলেন “অছেষ্টা সর্ধভৃতাঁনাং” তীহার স্তায় সর্ধতাাগী অনাসক্ত লোক বাঙউলায় 
আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করে নাঁই। তাহার অনুপম দেবচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া মহাত। গান্ধী 
বলিয়াছেন-প্রফুল্লচন্ত্র ছিলেন একজন বাস্তবিক “সাধু । 

১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে যিনি কীদিতে কীদিতে মর্তধামে আসিয়াছিলেন, 
১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন তারিখে ( বাংলা ১৩৫১ সালের ওরা আধাঁঢ় ) তিনি সকলকে কীঁদাইয়া 
শিজে হাঁসিতে হাসিতে অমরধামে মহাপ্রয়াণ করিয়ীছেন--তীার মৃত্যুতে বাংল! দেশ গরীব 
হইয়৷ গিয়াছে। 


্ীপ্রমন্নকুমাঁর রায় 


আচীর্ধ্য- বধ ও 5 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্ত তা" গু গত্রাবলী) .. 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ 


প্রবাসী-বদ্ঘদাহিত্য-সম্মেলনের আজ পঞ্চদশ অধিবেশন | 'এই অধিবেশনে আপনাবা 
আমাকে সভাপতির পদে বরণ করিয়া সুবিচার কি অবিচার করিয়াছেন, তাহা আপনারাই 
বলিতে পারেন। আগার কিন্ত মনে হয়, এটা অধিচার করাই হইয়াছে । আমার ভূতপূর্ব 
ছাঁত্র_আপনাঁদের সভাপতি স্যার মন্মথনাথ এক সময়ে কলিকাতা! হাইকোর্টের সর্বোচ্চ 
আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বখন বাঁঙলা-সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষদের 
পাঁণ্ড_“দাহিত্যবন্ধু নলিনীরগ্রনকে লইয়া আমাকে পাকড়াও করিলেন, তখন স্যার মন্সথ- 
নাথের বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কেমন একটা সন্দেহ হয়! বরদ এখন আমার সাতাত্তর, 
শরীর ভাল নয়, বার্ধক্যজনিত জরা ও দৃষ্টিশক্তির শীণতা,_এই সমস্ত অকাট্য কৈফিয়ৎ 
সত্বেও তাহাদের কেহই নিরস্ত হইলেন না। মন্সথনাথ নিরস্ত হন তো, নাছোড়বান্দা নলিনী 
পণ্ডিত ছাঁড়েন না। কি করি, অগত্যা আমাকে স্বীকার করিতেই হইল! বিশেষত: 
জীবন-সন্ধ্যায় এতগুপরি প্রানী ভাইভগিনীর একত্র সমাবেশ দেখিবার সৌভাগ্য আর বৌধ 
হয় আমাঁর হইবে না। আরও আমার একটি দুর্বলতা আছে, কেহ ছাত্র পরিচয় দিয়। 
উপস্থিত হইলে, তাঁহার অন্রোৌধ আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। 

উনত্রিশ বৎসর পূর্বের বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজসাহীতে যথন 
আমাকে সভাপতি করা হয় তখন আমি বলিয়াছিলাম--“আমি একপ্রকার বন্দীভাবে 
আপনাদের সমঞ্ষে আনাত হইয়াছি।”--আজও আমার সেই অবস্থা। তবে তখন 
আমার বয়ন ছিল আটচল্লিশ, আজ সাঁতীত্তর। পূর্ববাপেক্ষা শক্তি ও সাম্য অনেক 
কমিয়াছে। স্থতরাঁং গোড়াতেই বলিয়া রাখি_আমার উপর এই গুরুভার চাঁপাইয়া, 
আপনারা কতদূর মফলতা লাভ করিবেন তাহা জানি না। তবে আপনাদের সমবেত সাহচর্ধ্য 
ও সহায়তা লাভ করিব, এই ভরণায় এ-গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহস পাইয়াছি। 

সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যান্গরাগী ব্যক্তিবর্গের পরম্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান 
ও পরিচয়ের জন্ত ১৯০৭ খুষ্টান্ে স্বনামধন্য কাঁশীমবাঁজারের দানবীর মহারাজা মণীন্তরন্্ 
নন্দীর আহ্বানে কাঁশীমবাঁজারে বঙ্গীর সাহিত্য-সম্মেননের প্রথম অনুষ্ঠান হয়। তারপর 
এই প্রকার সন্মেন্নের উপকারিতা ও উপযোগিত! উপলব্ধি করিয়া উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য- 
সম্মেলন ও প্রবানী-বঙ্গ-সাঁহিত্য-সম্মেলনের সষ্থি। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন লুগ্ হইয়াছে, 
কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন ও প্রবাসী-বর্গ-সাহিত্য-সম্মেনন এখনও অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে। 

বাঁউলা-সাহিত্য গত ত্রিশ বঝখসরের মধ্যে অনেক উন্নতি করিয়াছে এই সম্মেলনগুলি 


২ আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্রের ব্ৃতা ও পত্রাবলী 


সেই উন্নতির সহাঁয়ক। প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষভাবে গবেষণা চলিতেছে এবং পঠন- 
পাঁঠন ও আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্তমান 
সময়ে বিদ্বান ও বিগ্ভাৎসাহী ডক্টর শ্রীমান্‌ নরেন্ত্রনাথ লা 40210৮৮076৮ 
3৪৪১, ও হুধীকেশ সিরিজের” প্রবর্তন করিয়া বহু অর্থবায়ে গুরু সাহিত্যের (১671073 
[৮915007) অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও কারতেছেন। ধিনবিজ্ঞানের 
রূপান্তর” "পাখীর কথা” ০১০ 77105 ০1 738708০) প্রভৃতি গ্রপ্থগুলি শেষোক্ত দিরিজেরই 
অন্তর্গত। 
জাতীয় সাঁহিত্যই জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। জাতির মানসিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক সকল অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক- জাতীয় সাহিত্য । কুষি-শিল্প- 
বাঁণিঙ্যের। জাঁতির সমাঁজ-বিপ্রব ধর্মবিপ্রব ও রাঁ্রবিগ্রবের ইতিহাস জাতীয় সাহিত্যের 
ভিতর দিয়াই আমরা পাঁই। 
যে সময়ে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিটা হয় নাই, হীতেরেখা পুঁথির মধ্যে 
নানা গ্রন্থ ও প্রবাদ বাঁক্যাদি বিরাজ করিত, দেই অতীত যুগের নানা বিবরণও আমরা 
আমাদের সাহিত্যের ভিতরেই দেখিতে পাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে খুষ্টীয় দশম ও একাদশ 
শতাবীর লেণ| রামাই পণ্ডিতের রচিত “শিবেব গান”-এর কিযদংশ উদ্ধাত করিয়া 
দেখাইতেছি, বাঙলার চিরন্তন অন্নবন্ত্-সমস্তার সমাধানের কি সুন্দর উপদেশ রহিয়াছে £_- 
আন্ধার বনে গোপাঞ্জি তৃ্গি (১) চষ চাঁষ। 
কথন অন্ন হএ গোঁসাঞ্জি কখন উপবাস । 
পুখরী কাদা এ (২) লইব ভূম খানি। 
আরসা (৩) হইলে যেন ছিচএ (৪) দিব পাশী ! 
আর সব কিবাণ কাদির মাথে হাত দিয়া। 
গরম ইচ্ছায় ধান্তি 'আনিব দাইআ (৫) 
ঘরে ধান্ত থাকিলে পরতু স্থাখে অন্গ খাব। 
অন্ধ বিহনে পরত কত দুঃখ পাব । 
কাপান চনহ পরতু পরিব কাঁপড়। 
কত না পরিব গোমাঞ্ি কেওধা (১) বাঘের ছড় (9) ॥ 
অষ্টাদশ শাবীর শেবভাগে হুগলী নগরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। এবং 
১৭৭৮ খুষ্টাবে হাঁল্চেড, সাহেবলিখিত একখানি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইহার পর 
১৭৯৯ খুষ্টাব্ধে ফষ্টার সাছেব ইংরাঁদী-বাঁগলা অভিধান গ্রকাশ করেন। ইহার প্রকাশক 
ফেরিস এণ্ড কোঁং। তাঁহার পর পা কেরি মার্শমান, ওয়ার্ড রড চেষ্টায় 


শতস্প্পাপিশ - সক ০০ পাশ শি শিশিসিছ শত ০ ০০ 


রা (তু তুদি। ২। রী কাদাএ_. টানা গাড়ে । ৩। না-ও 
৪| ছিচএ-- দেচিযা 1 ৫1 দাঠম|-কাটিয।। ৩ কেওদ|- কেন্দুয়া ব| কেউন্বা-ব্যান্র-বিশেষ 
৭) ছড়-চর্খ। 


বাঙালী ভবিষ্যৎ ৩ 


ুদ্রান্ত্র স্থাপিত হইল, এবং ১৮০১ খুষ্টান্ধে নির্ললিখিত পাঁচখাণি পুস্তক প্রকাশিত 
হয় £-- 

১। কেরী সাহেবের অভিধান 

২। হিতোপদেশ 

৩। বত্রিশ সিংহাঁসন 

৪। রাঁমরাম বন্থর রাজা গ্রঙাপাদ্দিত্য-চ পিএ 

৫ | কাঁশীদাঁসী মহাভারত 

এই সমস্ত মহান্গভব খুষ্টান মিশনরিদিগের চেষ্টা ও বদ্রে নানাবিধ গ্রন্থ শ্রীরামপুর 
যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া জনসাঁধারণে প্রকাঁশিত হইল ১৮১৮ খুষ্টা্ধে তাহাদেরই দ্বারা 
“দিগ দর্শন” এবং “সমাঁচার-দর্পণ' বাহির ভয়। প্রথমখানি মাসিক পত্র ও দ্বিতীয়খাঁনি 
দৈনিক সংবাঁদ-পত্র। তারপর তাহাদের চেষ্টায় বহু বাঁগলা-গ্রন্থ আরামপুরের মিশন প্রেস 
হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 

১৮২৫ খুষ্টাব্ (কোন কোন মতে ১৮২৪) হইতে বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি বাঁওলায় প্রথম 
প্রকাঁশিত হইতে থাকে । ইয়েটন্‌ (৮৯৮০১) সাহেবের পার্থ বিগ্যা-সাঁরের ১ম সংস্করণ 
১৮২৫ (১৮২৪) খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৪ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ 
থুষ্টাববে %/. [১81০৪ নামক একজন ইংরাঁজ, এ. [4৮:500-রচিত প্রাঁণিতত্ব-বিষয়ক 
একখানি ইংরাজী গ্রন্থের বর্গা্বাঁদ প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র মিত্র (ইনি হিন্দু কলেজের 
একজন ছাত্র ছিলেন, পরে এ কলেজের অধ্যাপক হন) বাঁওলাঁয় “পশ্বীঝনীঃ নাম দিয়া 
খণ্ডে খণ্ডে পশুদিগের বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯৪০ খুষ্টাব্ধ পর্যন্ত 
ইহার অনেকগুলি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৪৪ খুষ্টাবে উক্ত মিত্র মহাশয় “পক্ষীর 
বিবরণ” নামক পক্ষিতত্ববিধয়ক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ পুস্তকখানি 
দুপ্রাপ্য। আশা করি, স্বিখ্যাত বিহঙ্গমতত্ববিদ্‌ ডক্টর শীমান্‌ সত্যচরণ লাহা এই 
্রন্থখানি তাহার প্রকৃতি” পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। পরবন্তী কালে, ডাক্তার রাজেন্দ্র- 
লাল মিত্রের সম্পাদিত “বিবিধার্ঘ-সংগ্রহে” (১৮৫১ থুষ্টান্ধে গ্রথম প্রকাশিত ) এবং ডাঃ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদিত “রহস্য-সন্দমভে” পক্ষিতত্ব-সন্বন্ধে বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। একশত বৎসর পূর্ষে গ্রকাঁশিত প্রাণিতত্ব ও পক্ষিতত্ব-বিষয়ক এই প্রস্থ 
ও গ্রবন্ধগুলি দেখিবার যোগ্য । 

১৮৩৩ খুষ্টান্দে শোভাঁবাজারের মহারাজা কালীকৃষ্খ বাহাদুর ইংরাজী ও বাঁওন! 
এই উভয় ভাঁষাঁয় 90690906192) ৮০ 016 4১705 2200 ১০0167309১, নামক ১২২ ৃষ্টা- 
ব্যাপী এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা ইংরাজীর অন্বাদ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে 071070150) 
বা “কিমিয়া-বিছ্যাসাঁর প্রকাশিত হয়। ইহার গ্রন্থকার ৭. 3৯০. পুস্তকথানি ৩৩৭ 
পৃষ্ঠাব্যাপী এবং ইংরাঁজী ও বাঙলার পিখিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে “বস্তৃবিচার” (38601 
11601087 1110১৮৮৮%) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়। ১৮৭৪ খুষ্টাবে 


৪ আচাধ্য প্রফুল্নচের বডভুতা ও পত্রাণল' 


রাঁয় বাহাদুর ডাক্তার কাঁনাইলান দে প্রণীত 'পদদার্থ-বিজ্ঞান নামে পদীর্থবিছ্যাসম্বন্ধ 
একখানি পুস্তক এবং 'রসায়ন-বিজ্ঞান নামক রসায়নমন্থম্বীয় একখানি সুবৃহৎ পুস্তক 
১৮৭৫ খুষ্টাঝে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ থুষ্টাৰ মধ্যে শেষোক্ত এই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ 
নিঃশেষিত হইয়া যায়। ১৮৭৫ খুষ্টাবেই এ. ই. রস্কো প্রণীত এরসাযদ-সু্ (4 7৮/787 ০৫ 
00901১00) প্রকাশিত হয়। আরও কতকগুলি বিজ্ঞান-মম্পঞিত পুস্তকের নাম; 
্রন্থকীরের নাম এবং তাঁহাদের প্রঝাঁশকাঁলের পরিচয় পরিশিষ্টে প্রদান করিলাম। 

বিজ্ঞানের মুখপত্র ইংরাজী 2২৪0:৫ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন-্তস্ত দেখিলে চমতকুৃত হইতে 
হয়। প্রতি সপ্তাহে কত নব নব বিষয়ে কত সুন্দর স্বন্দর পুস্তক বাঁছির হইতেছে! বাঁউলায় 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার কৌন পুস্তক বাহির হয় না বণিনেই চলে । 

মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান অন্ত্থিধা উপযুক্ত পরিভাষাঁর অভাব। 
১৯০৩ খুষ্টাঝে স্থকুমারমতি বালকগণের জন্য লিখিত আমার “প্রাণীবিজ্ঞানঃ ও ১৯০৬ 
সালে লিখিত নব্য রসায়নীববিগ্ঠা ও তাঁহার উৎপত্তি পুস্তক দুইখানি লিখিতে গিয়া 
আমি এই অভাব মর্খে মন্ত্রে উপলদ্ধি করি। এই অস্কৃবিধা লক্ষ্য করিয়া শ্ীমান্‌ 
প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহচধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঙ্চ হইতে আমি রসায়নের 
পরিভাষা-প্রণয়নে ব্রতী হই। তংপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিনাদের উদ্যোগে পরিভাষা 
সঞ্চলনে বিভিন্ন বিভাগের সুধিবুন আত্মনিয়োগ করা সন্বেও এই গ্রচেষ্টা আশাচুরূপ 
সাফন্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই । 

পরিভাঁষা-সঙ্কলনে আমাদের দেশে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। আমাদের 
দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, ঘাহা সমস্ত গ্রদদশে এক£ পরিভাষা চাঁলাইবার 
ব্যবহা করিতে পারে, এমন কি-একই প্রদেশের বিভিম পেখককে একই পরিতাঁষা 
ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারে । এখানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব গ্রবান! সকল প্রদেশে 
একই পরিভাষা না চলিলে) ইহর একটা সাধারণ সমতা রক্ষা করা অনস্ভব। বিখ্যাত 
ফরাসী রাদায়নিক ল্যাতঘদিয়ার নব্য রসার়ন-শাস্ত্ের ভিত্তি গ্রতিঠা করিবার পর ফরাসী 
বিজ্ঞান-পরিষৎ (11070]। 4১৮১1017701 98107708১) যখন হাইড্রোজেন অক্সিজেন 
নাইট্রোজেন ইত্যাদি মোপিক পদার্থের পরিভাঁব| হষ্টি করিলেন, তখন সমগ্র ইউরোপ 
তাহা মাথ| পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। অঙ্গয়কুমার দন্ত ঘখন অগ্নজান, উদজান প্রভৃতি 
পরিভাষা সৃষ্টি করিলেন, অমনি বাঁওলা ভাষার অপর গ্রন্থকারগণ তাহার গ্রতিশব্ দিয়া 
জলজাঁন, বারিজীন প্রভৃতি কষ্টি করিলেন । 

এইরপে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাঁথা সঙ্জলন করিলে গুরুতর 
বিশৃঙ্খলার হষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃপক্ষে কোনও বিশিষ্ট ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের 
নেতৃত্ব মানিয়! না চলিলে এই দুর সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নহে। 

পরিভীষা-সম্পর্কে এখানে একটা কথা বলিয়। রাখি। পরিভাষা কেবল তৈরী 
করিলেই হইবে না তাহাকে গ্রন্থ ও প্রবন্ধর ভিতর দিয় চাঁলাইতে হইবে। গত 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ ৫ 


দশ বদর হইতে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুদার সরকার মহাঁশর ডক্টর 
নরেন্ত্রনাথ লাহার পৃষ্ঠপোষকতায় "আঁধিক উন্নতি” বাহির করিতেছেন। ইহার মধ্যে 
অর্থনীতি-সন্বন্ধে অনেক পারিভাঁষিক শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। তাহার প্রণীত ণ“ধন- 
বিজ্ঞান” প্রভৃতি গ্রন্থেও এ প্রচেষ্টা চলিতেছে! নরেন্দ্রনাথ ও বিনয়কুমারের মিলনে 
ইহা সম্ভবপর হইয়াছে । এ সব পত্রিকা ও গ্রন্থের প্ররুত আদর এদেশে হয় না, ইহা ছংখের 
বিষয়। 

সুখের বিষয় মন্প্ররতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে হন্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং 
আশানুরূপ সাঁফল্যল!ভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, লব্ষপ্রতিষ্ঠ 
সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় যে পরিভাষা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা 
যে সর্বাচুমোদিত হইরা বঙ্গভাঁষীর পুষ্টিসাধন করিবে এ বিশ্বানও নিঃসন্দেহে পোষণ 
করা চলে। আমি আশা করি বে, প্রবানী বাঁগালী-সাঠিত্যিক কুপিবৃন্দ এই বিষয়ে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা্রকে সাঁহাঁধ্য করিয়া! মাতৃভাষার “সোষ্টৰ বৃদ্ধি করিবেন। অদুর- 
ভবিষ্যতে আপনাদের পুত্রপৌত্রগণ বিদেশীম ভাঁধার মুখাপেশ্সী না হইয়া বাঁউলা ভাষায় 
বৈজ্ঞানিক নব নব তথ্য পাঠ ও প্রচার করিয়া দেশের জ্ঞানভাঁগার সমূদ্ধ করিবেন। 
বাঁঙল! সাহিত্যের সেই গৌরবময় ন্বর্ণযুগ দেখিয়া যাইবার শুভমুহূর্ত হয়ত আমার 
জীবনে আর আসিবে না। 

অদ্ধশতাব্দীব্যাপী শিক্ষকতা কাধ্যের ফাকে ফাকে থে সময় পাইয়াছি, মে স্ময় 
আমি বাঁডালীর জীবন-সমস্তার আলোচনার অতিবাহিত করিয়াছি। অশ্বীকাঁর করিব 
না_এ আলোচনার ফলে পিরাশা ও ছুঃখে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে--তাই পত্র 
হইতে পত্রান্তরে নীনা প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় আমি বাঁওলার আসন্ন সঙ্কট সন্ধে 
বাঁঙালীকে সচেতন করিয! [দিবার প্রয়ীন পাইয়াছি। জীবন-সন্ধ্যায় আজ আমার স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, অস্তিত্বের বিনিময়ে বাঁডালী সংস্কৃতির গৌরবে আত্মহারা! হায় 
বাঁডীলি, তোমার “মণ্তি্ষ ও তাহার অপধাবহার সম্বন্ধে ত্রিশ বর পূর্বের সতর্ক বাঁণী 
উচ্চারণ করিয়াও কি তোমার জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারিলাম না? 

আঁপন প্রদেশে বাঁডালী সন্তানের যে সব সমস্তা তাহাদের প্রবাসী ভ্রাতবৃন্দেরও 
মমন্তা ঠিক তাহাই-বরঞ্চ আরও অনেক বেশী। তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের শিক্ষার 
সমস্যা আছে-ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন আবেষ্টনৈ জীবন ধারণ করিবার সমস্তা আছে। 
তাই আমি মুখ্যতঃ সাধারণভাবে সমগ্র বাঙালীজাতির কথা লইয়াই আলোচনা করিতেছি। 

১৯০৮ সালে বঙ্গীর সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে 
আহত হইয়া আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাঁম যে, বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লাঞ্িতা 
ও অপমানিত! হইয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিলেন, এবং পুণ্য ইউরোপথণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই কোপারনিকাস্ গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতির 
আবিতাঁব হইল। ১৯০২ সাঁলে প্রকাশিত আমার হিন্দুরসাঁয়ন-শাস্ত্রের ইতিহাসে “ভারতে 


৬ আচাধ্য প্রফুরচন্ড্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলা 


বিজান-সাধপা-্পৃহীর অথনতি” শীর্ষক অব্যায়েও এ সঞ্ন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি 

১৮৭০ মানে পিতার মহিত আমি গ্রথম পল্লীভূমি ত্যাগ কারযা কপিকাঁতায় আি। 
প্রায় সেই সময়ই জাপানের নখ জাগরণ ইইল। মাত্র ৬৭ বরের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
নানা শাখা-উপশাখায় জাপান যে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা এখানে বলা 
নিষ্পয়োজন। একমাত্র ফশিত-বিজ্ঞানের দুই একটি পুশ উদ্দাহরপহ যথেষ্ট হইবে। আজ 
জাপান আমাদের এই ভারতব্ধ ২ইতে প্রচুর ঝুঁচো লোহা ও কীঁচা পোহা বা 0100010 
1190 কিনিয়া তাহা হইতে ইম্পাং তৈনারী করিতেছে এবং সেই ইম্পাঁ হইতে বিবিধ 
যন্ত্রপাতি, কামান, বদুক, রশতরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিজের? ব্যবহার করিতেছে ও 
দেশ-বিদেশে বিক্রম করিয়া রাশি রাশি অথ উপাজ্জন করিতেছে । সম্পতি ঢাকা অঞ্চলে একটি 
কাপড়ের কলের উদ্বোধন করিতে গি্া! দেখিলাম, জাপান হইতে আনীত টাকু (31070010) 
ইত্যাদি যন্ত্রে কারখানা আরন্ত করা হইয়াছে । জাপান আড বাইসিকেল। নানাবিধ 
খেলনা, বিবিধ ইলেকৃটিক দন্ত্রপাত তৈয়ার করিয়া শুধু নিঃজদের অভাব পূরণ করিতেছে 
তাহাই নহে__পরন্ত দেশ-বিদেশে চালান দিয়া পৃথিবার বাঁজার প্রায় হস্তগত করিয়! 
ফেলিয়াছে। আমার নিকট জাপান হইতে প্রেরিত নানাঝি। বৈজ্ঞানিক সাময়িক 
পত্রে দেখি, আলকাতরা-নঞ্জাত বিবিধ রগ্চন পদার্থ) বিবিধ ওষধ ও সোডা) ব্রিচিং 
পাউডার প্রভৃতির বাবসায়েও জাপান যথেই্ট উন্নতি করিয়াছে! জাপান আজ নিজের 
প্রয়োজন মত উড়োজাহাজ তৈয়ারী করিতেছে_বিশ্ষোরক তৈয়ারী করিয়া বুদ্ধ 
করিতেছে । নিরীহ ভারতবামা আমর| দূরে থাকিয়াও কবিবর হেমচন্ত্রের অসত্য জাপানের, 
উড়োজাহাজ ও মারণবাম্পের ভয় আত্ষিত! কিন্তু আমরা ইউরোপের শান্তর ও সাহিত্য- 
চচ্চ। আরন্ত করিয়াছি রাজা রামমোহন রায়ের ময় হইতে? জাপানের অন্ন ৭০ বর 
পূর্বে! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৭ খুষ্টাঝ হতে বিজ্ঞান পড়াইবার জন্য পরীক্ষাগার 
রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বিভিন্ন কলেজকে বাধ্য করিয়াছেন । তদবধি আজ পর্য্যন্ত কত 
পরীক্ষাগারই (1)078601)) ন] হষ্টি হইয়াছে! কিন্তু আমাদর বিজ্ঞান-শিক্ষা তোতা 
পাথীর ন্যায় দুখগ্ত করিবার গন্ত! কোন প্রকারেই ইহার কোন ফল দেখা ঘায় 
না। সত্য বটে দুচার জন প্রথিতযশ। বৈজ্ঞানিক আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) 
কিন্তু পরত্রিশ কোটি ভারতবাধীর মধ্যে এতদিন মাত্র পয়ত্রিশজনও জন্মিন না! 
এতটুকু দেশ সুইডেন, জল্যাণ্ড। ডেনমার্ক কত না বৈজ্ঞ/নিকের জন্মভূমি। একা 
সুইডেনে ]/00090) 10301701107 ১009616 ও 410010015 প্রভৃতি কত মনীষীই না 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! 

দুই-একটি ছাঁড়া অধিকাংশ বাঁগালীর ছেণেই বিজান পড়ে, তোতাপাধীর মত 
মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা মেগুপি কোন মতে পিখিয়া পরীক্ষা গাশ করিবার উদেশ্তে 
মা্র। এক কলিকাতা বিশ্বধিদ্যানরে প্রতি বত্মর ৬ হাঁঞার ছেলে আই. এদ্‌-দি, 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ ৭ 


২ হাঁজীর ছাত্র বি. এন্‌-সি. ও ৪০* ছেলে এম্‌. এন্সি. পরীক্ষা দেয়_ ইহাদের মধ্যে 
শতকরা কেন হাঁজার করা একজনও পরবন্তীকীলে বিজ্ঞান আলোচনা করে কি না 
সন্দেহ। বাঁঙালীর চিত্তবৃত্তির এই নিদারুণ দৈন্যই আমাকে ব্যথিত করিয়! তুলিয়াছে। 

শুধু যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র দন্বন্ধেই এ কথা সত্য তাহা নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অন্যান্য শাখা সন্ধেও ইহার সত্যতা পরিস্কুট হইরা উঠিতেছে। জটিল অর্থনীতিসংক্রান্ত 
প্রশ্নে বো্বাইবাসীদের মধ্যে পুরুষোভম দাস ঠাকুরদাস, বালটাদ হীরাঁটাদ, ডেভিড সেস্থন 
এবং মাঁড়োয়ারী সমাজ হইতে ঘনশ্যাম দাস বিডল! প্রভৃতি স্ব স্ব প্রতিভার যোগ্য 
পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু হায়! বাঁডালীর প্রতিভার যোগ্য অবদান এক্ষেত্রে 
কোথায়? ত্রিশ ব্সর পূর্বে মহামতি গোখলে বলিয়া (ছিলেন_-“৬$1026 736788] 
(1)10015 6০-0%) 016 1)919 01 110019% 61111010 (০-00170%৮৮--প্বাঁগালীর আজিকার 
চিন্তাধারা কাঁল সমগ্র ভারত অনুসরণ কর্ধিবেই।৮ প্রপন্গতঃ তিনি ঘে কয়জন রুতী 
বাঙালীর নাঁম করিয়াছিলেন, তীহাদের সমকক্ষ সেদিন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। 
আঁজ দিনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে--“তে হি নো দিবসা গতাঃ5। 

বাঙালীর এই শোঁচনীয় জীবন-সমস্তায় প্রবাসী বাঙালীরও দায়িত্ব আঁছে বলিয়া 
আমার বিশ্বাস। কলিকাতা-গ্রবাসী মাঁড়োয়ারীগণ পরম্পর সহাম্গভৃতি ও কর্মপ্রচেষ্টার 
দ্বারা ব্যবসাঁর বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। প্রবাসী বাঁডালী তাহাদের অপেক্ষা 
শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়ও আজ জীবন-সমস্ায় পরাভূত হইতেছেন। 
তাহাদের না গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যবসার ক্ষেত্র, না গড়িয়া উঠিয়াছে উপার্জনের কোন 
স্থায়ী পথ। আদিম প্রবাসী বাঁগীলীগণ সব্ধপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা যথেষ্ট লাভ করিয়া- 
ছিলেন-_নিঃসংশয়ে বলিব শিক্ষা তাহাদের ছিল- ছিল না দূরদৃষ্টি। পূর্ববপুরুষগণের 
সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাহাদের প্রবাসী বংশধরদেরহ করিতে হইবে। বাঙালীর 
এই ছুঃসময়ের অন্য প্রবাসী ভ্রাতাদের দাধিত্ব কত ধেশী। সমাজের শিক্ষাগ্রগণ্য 


আসিয়াও তাহার সংস্কারে তাহারা কোন চেষ্টাই দেখাইলেন না! এখনও যদি প্রবাসী 
বাঁউালীগণ এ ক্রটি সংশোধন না করেনঃ এ কলক্কমোচনে অবহিত না হন--তবে বাঙালীর 
ভবিষৎ অন্ধকারময়। 

অনেকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই-অর্থের অভাঁবেই বাঁডালী বাবসার ক্ষেত্র 
গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না-আমি একথা বিশ্বাম করি না। রেল খুলিবঠর পূর্বে 
রাঁজপুতনার মরুভূমি হইতে অশিক্ষিত বে সব মাঁড়োয়ারী পদব্রজে বাউলা দেশে 
প্রবাস-জীবন যাপন করিতে আসিয়াছিল, দিনীন্তে সাঁমান্ত ছাতুদ্বারা ক্ষুননিবৃত্তি করিয়া তাহারা 
তাহাদের বংশধরদের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন--বিরাট ব্যবপাঁক্ষেতএর ও প্রভূত অথ । 

পঞ্চাশ বা একশত বতনর পুঝেধ মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঁঙাঁলী বাঁডালীর একমাত্র 
জীবমোপায় _চাঁকরি বা ওকাঁনতী করিতে বাঙলার থাঁচিরে আসিয়াছিলেন__তাহার! 


৮ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও গপত্রাবলী 


একটি বিষম ভূল করিয়াছিলেন। তাহাদের এই তলের ফপলঃ হইতেছে-তীহাঁদের 
প্রবাসী বংশধরদের ভীষণ জীবন-সমস্তা । তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে, চিরকালই চাঁকরি। 
ওকালতী বা ডাক্তারী বাবসা অবলম্থন করিয়াই তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও গ্রপৌন্রগণ 
জীবন কাটাইতে পারিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের সকল দিকেই নব-জাঁগরণের 
উন্মেষ হইল। পঞ্চাশ-যাট বত্গর পূর্কেঃ ব্রশ্ধদেশ ও দিংহল হইতে আরম্ত করিয়া 
বিহার) মধ্যগ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চন ও পাঞ্জাব-গ্রদেশ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্তভূক্ত ছিল। সম্প্রতি আমি এলাহাঁবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসব হইতে 
ফিরিয়া আসিতেছি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্াানয় মগর্ধের বশিতেছেন যে, হহা পাঁচটি বিভিন্ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জননী। ইহা ছাড়াও, আজ অনেক নৃতন বিশ্ববিদ্যাণম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গাঞ্জাব, ব্রঙ্গদশ প্রভৃতি নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
পূর্বে আমার ধারণা ছিন, কিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বোধ হয় সর্বাধিক প্রবেশিকা- 
পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পাঞ্জাব বিশ্বধিালয়ই এ বিষিয়ে 
সকলের উপর টেক্কা দিতেছে; অর্থা২ সমস্ত বিশ্ববিগানয়ঠ পরম্পরের সহিত 
প্রতিবোগিতাঁয় কারথানাম্ুলভ পদ্ধতি গ্র্যাছুয়েট প্রস্তুত করিষা যাইতেছে। বিভি 
প্রদেশে রাশি রাশি যে মকল গ্র্যাজুয়েট হুষ্ট হঈতেছেন, তীহার”ও মকলেই বাঙালীর 
নায় চাকরি ও ওকাঁলতীর পথ বাছিয়া, লইতেছেন। প্রবাদী বাছালসীরা এতদিন পর্য্যন্ত 
বড় বড় চাকরি, ডাক্তারী, ওকালতী প্রভৃতি একচেটিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া তত্তৎ প্রদ্েশ- 
বানীদের মনে বিদ্বেষ বন্কি-গ্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছ)। এবং এ-মকল স্থানে বাঁঙীলী- 
বিভাড়ানের চেষ্টা চলিতেছে, ফলে আজ আ'র গেখানে বাগালীদের কোন গ্বান নাই। 

আমার আত্মচরিতে অথগুণীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, একমাত্র 


৬ 


বাঁডানা ভইচে অ-বাঁডালীগণ ( ইউ'রাপীয়গণ বাদে) গ্রতিঘানে ১০ কোটি টাকা অর্থাৎ 
বংসরে ১২০ কোটি টাঁকা রোজগার করির| নিজ নিগ গ্রদেশে পাঠায় । ছুই একটি উদাহরণ 
দিনেই যথেষ্ট হইবে। আরণ জেলার মর 'এক ছাঁপরা গোষ্টাফিমেই শ্রমন্্ীবিরা বাঙলা 
ও আনাম হইতে ( প্রধানতঃ বাঁছলা হইনডেই ) ৫11১৭ টাকা হিমাবে মনিঅর্ডার-যৌগে 
বরে ১ কোটি টাকা গাঁঠাইয়া থাকে। ১৯৩১ মাপের আদম সুমারীতেও ইচা প্রমাণিত 
হইয়াছে! মমন্ত বাঁঙনা 9 আনাম ভইতে কেবল শ্রমজীবিরা নি নিজ প্রদেশে ৬ 
হইতে ৮ কোটি টাকা পাঠায়; কিন্তু একটি বাঙালী বিহারে অথব| অন্ত কোন প্রদেশে 
৫০ বা৬ৎ টাকার একটি চাঁকরি পাইলে সংবাদপন্ধে ও ব্যবস্থাপক মভায় তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। বাঙালীর শ্রমবিমুখতা। অপটুত। ও 'আলস্যই ইঞার একমাত্র কারণ। 
কলিকাতা মহরের ভৃত্য, পাঁচক, নুটে, মজুর, গাড়োর।ন। মোটর ও লরীচালক, জল, 
গ্যাঁ, ড্রেন ও বিজলী বাতির মিস্ত্রী সমস্তই অ-বাঁঙালী। শিরাঁলদহ ষ্টেশন হইতে গোয়ালন্দ 
ও নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত সহল্র মহস্র কুলী মজুর প্রতিমাসে ১৫ হইতে ২০ টাঁকা উপায় করে। 
আমর! প্রতি গৃহস্থ জানিয়া-শুনিয়া তাহাদিগকে পাঁচক ও ভৃত্য অথবা বাগানের মাঁলী 


বাঙালীর ভবিষ্যং ৯ 


নিযুক্ত করিতে বাধ্য হই। আমর! এমনিই অকর্ধণ্য যে, নদীব্হ্গ বাঙলা দেশের পারঘাটাগুলি 
পর্যন্ত অবাঙাঁলীদের হাতে গিয়! পড়িয়াছে। চি 

বাঙালী বোম্বাই ও আমেদাঁবাদকে প্রতি বংসর ১২ কোটি টাকা পরিধেয় বস্ত্র 
বাবদ দিয়া থাঁকে। দুই একটি ব্যতীত বাঙালীর কোঁন জীবনবীম! প্রতিষ্ঠান নাই-_বাহা 
লোকের মনে বিশ্বাম উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং বোদ্বাই, লাহোর ও মাঁড্রীজঙ্থ 
বীম! কোম্পানীগুলি এই প্রকারে অন্যুন ২৩ কোটি টাঁকা বাঙলা হইতে আদায় করে। 
ছোটনাগপুর ও বিহারের জঙ্গলগুলি--দবই অবাঁঙাঁলীর অধিরৃত। সমস্ত বনজাত দ্রব্য, 
যথা__হরীতকী, বয়ড়া, কুচলে, গালা প্রভৃতি এবং খনিজ পদার্থ, ঘথ1--অভ্র, কয়লার 
কিয়দংশ-__সমস্তই অবাঙালীর অধিরুত। অন্তান্ত খনিজ দ্রবা এবং কয়লা ব্যবসায়েরও 
বাকী অংশ ইউরোপীয়গণের হাতে। আমি একবার জব্বলপুরের পথে গণ্ডিয়া ষ্টেশনে 
অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেখাঁনে একজন ভাটিয়া আমাকে চিনিলেন। তিনি সেখানে 
কি করেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সেখানে তাহাদের বিড়ির কারখানা 
আছে। তিনি দেখাইলেন সেখানে যে গাঁটবন্দী গেন্দুয়া পাতা রহিয়াছে, তাহা তাহার! 
ওখানকার জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রকার কাঁরখাঁনা হইতে ব্যবসাস্বিগণ 
কেহ কেহ অন্যুন বাৎসরিক লক্ষাধিক টাঁকা উপার্জন করেন। 

বাঁওলায় অর্থাৎ হুগলী নদীর উভয় পার্থখে এতদিন ইউরোপীয় পরিচালিত 
৭০।৭৫টি পাটের কল ছিল। এখন মাফোয়াড়িগণ তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া 
ইহাঁরই মধ্যে ৮।১০টি পাটের কল স্থাপন করিয়াছেন। হুকুমটাদ মিল ভারতবর্ষ কেন-_ 
সমগ্র পৃথিবীতে বৃহত্তম । 

প্রবাসী বাঙালীর সমক্ষে আর একটি জটিল সমস্যা উপস্থিত। ভিন্ন প্রদেশের 
বিরাট জনসমুদ্রে-_তীহার! মুষ্টিমেয় মাত্র। ভাষাঁয় ও সংস্কৃতিতে তাহাদের স্বাতন্ত্য রক্ষা 
করিয়া তাহারা চলিতে চাঁন। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া! দেখা উচিত যে, এই প্রকারে 
তাহারা এ সব প্রদেশের লোক হইতে পৃথক হইয়া পড়েন। ফলে সামাজিক আচাঁর- 
ব্যবহার ও উৎসবাদিতে পরম্পর সহানুভূতির কোনই স্পর্শ দেখিতে পাঁওয়া ধায় না। 

লম্থার্ডরা যখন ইংলগ্ডে যাইয়া বাস করে, তখন তাহার! তাহাদের ব্যাঞ্ক-ব্যবসায়ের 
অভিজ্ঞতা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। লগ্ন সহরের লক্বার্ড স্ত্রী এখনও তাহাদের শ্রর্ব্য্য ও 
গ্রভাবের স্থৃতি বহন করিতেছে । আ'ল্ভার অত্যাচারের ফলে ফ্রেমিশের! ইংলগ্ডে গিয়া 
বাস করিয়াছিল। ইহাঁরাই পশম-ব্যবসাঁয়ে উন্নত প্রণাঁলীর প্রবর্তন করে। হিউগেনটস্রাও 
ইংলগ্ডের উশ্বর্য-গঠনে এইরূপে সহায়তা করিয়াছে। ফ্রান্স যখন ধর্মান্বতাঁর বশবর্তী হইয়া 
'“এডিক্ট অব ন্তার্টিস্ত প্রত্যাহার করে, তখন তাহার প্রায় ৪ হাঁজার “হিউগেনট্‌” 
অধিবাসী নিকটবর্তী প্রোটেষ্টাণ্ট দেশসমূহ্ে গিয়া আশ্রয় নেয়। এ সব দেশে তাহারা 
তাহাদের বীরত্ব সাহস ও কর্ম্মকুশলতাঁর অবদান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বলা 


বাছুল্যঃ ইহারা দুই এক পুরুমেব সধ্যেই ও সব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়। 
খ 


১০ আচার্ধা প্রফুল্লচন্দ্রের ব্তৃতা ও পত্রাবলী 


গিয়াছিল। জন হেনরী ও কাড়িন্তাপ নিউম্যান এই ছুই রুতী ভ্রাতা উক্ত বংশজাত, 
সম্ভবতঃ হিব্রু রক্তও এই বংশে ছিল। তাহাদের মাতা হিউগেনট-বংশীয় | 


যে সমন্ত বিদেশী ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাঁধা হইয়াছে, ইংলগ্ের দ্বার 
তাহাদের জন্য উন্ুক্ত। ইংলগড তাহাঁর এই উদার-নীতির জন্য যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। 
ৃ্টান্তত্বরূপ বলা যাঁয় যে, ইংলগ্ড বছু ইছুদীকে তাহার মধো গ্রহণ করিয়াছে। এই 
মিশ্রণের ফলে ইংরাঁজজজাতির ব্হ উন্নতি হইয়াছে। বেঞ্জামিন ডিগঞধেলি (লর্ড বিকনমৃফিল্ড), 
জঙ্জ জোয়াকিম গশেন, এডুইন মণ্টেণ্ড স্যামুয়েল হাঁরবার্ট, রফাঁস আইজ্যাঁকম্‌ (লর্ড 
রেডিং ) এবং ধনকুবের রথচাইল্ডের বংশধর কেহ কেহ ইংরাঁজ জাতির সঙ্গে একাত্মভাবে 
মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং রাজনীতিক-রূপে ইংলগ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্যই সর্বদা অবহিত 
ছিলেন। ইংলগডে অনিষ্টকর জাঁতিভেদ প্রথা না গাকার জন্ত, হারা ছুই এক পুরুষের 
মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের ফলে ইংরাঁজ জাতিতুক্তই হইয়াছিলেন) পক্ষান্তরে 
বাঙলাদেশে, শর্ব্যশালী অ-বাঁডালী ব্বসাযী-সম্প্রদায় স্বতন্বভাবে বাদ করে, বাঙালী 
জাতির সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ধনী মাড়োয়ারী ও গুপ্গর|টারা ( ভাটিয়া ) ধর্মে 
হিন্দু, তাহারা গঙ্গাস্গান করে এবং কালী-মন্দিরে পুজা দেয়, গো-মাতাঁকেও পবিত্র মনে 
করে, কিন্ত তবু বাঙালীদের সচিত তাগদের ব্যবধান বিস্তর। উভয়ের মধ্যে যেন ছুর্তেছ 
চীনা-গ্রাচীর বন্তমান। 


আমার বক্তব্য এই থে, জাঁতিভেদ বাঙালীর বর্ধমান দুর্ভাগ্যের জন্ত বহুলাংশে 
দায়ী। যদি বাঁডাঁলী ও মাড়ায়ারীদের মধ্যে বিবাহের প্রথা থাকিত তবে উভয়ের মিশ্রণের 
ফলে এমন একটি ্বতন্ত্র শ্রেণীর লৌক হইত, থাহাদের মধ্যে উভয় জাঁতির গুণই 
বর্তমান থাকিত। একজন বিড়লা ষদি কোঁন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিত, 
তাহা হইলে তীহীদের সন্তানের! একের ব্যবসা-বুদ্ধি এবং অন্যের তীক্ষ মস্তি লাভ 
করিত। গোয়েঙ্কার কন্তার সঙ্গে বসুর ছেলের বিবাহ হইলে, তাহাদের সন্তানের মধ্যে 
উভয় জাতির গুণই থাকিত। প্রদিদ্ধ ব্যবহারশান্্রবিৎ স্যার হেনরি মেইন বলিয়াছেন 
থে, মাঁনবভাতির সামাজিক প্রথামম্হের মধ্যে জাতিভেদের মত এমন অনিষ্টকর কুপ্রথা 
আর নাই। তীহার এই কথা একটুও অতিরঞ্রিত নছে। বিবাহের কথা দুরে থাকুক, 
পরম্পরের মধ্যে আহার-ব্যবহারও নাহ । 

আমার আস্মচরিত শুতে উদ্ধৃত এই কয়টি কথা বণিয়া আমি আপনাদের দৃষ্টি 
জাতিভেদ ও প্রাদেশিকতাঁর প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাই মাত্র। অনেকে হয়ত বর্পিবেন, 
ধদ্দি এই প্রকারে আমরা একেবারে গিলিমা মিশিয়া যাই, তাহা হইলে বাঁঙালীর 
স্বাতন্ধ্য ত চলিয়া! গেল! এ প্রথের মীমাংসা সুহগ নঠে। আমরা বদি প্রত্যেক জাতি 
ও উপজাতি স্বন্য নৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্থ্য লইয়া চশিতি থাঁফি, তবে সাম্প্রদায়িকতা ও 
প্রাদেশিকতার ভাত হইতে কিরপে শিষ্ধৃতি গাইব? এরূপ হইলে নিখিল ভারতীয় 
জাতি কোন দিনই গঠিত হইবে না । আমরা ঘখন পিদেশে যাই সুদূর প্রাচ্য ঝা প্রতীচ্য 
বেখানেই হউক--তখন আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা হিনদুম্থানী বা ভারতবাসী। 
বিদেখবাঁসীরা ভাবিতেও পারে না বে, হিন্দু বা মুমলমান, বাঙালী বা বিহারী, কাযস্থ বা 
ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি বা উপজাতির অস্তিত্ব আছে! 

এই অমন্তা একমাত্র প্রবামী বাঙালী বা মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সমস্তা নহে। ইহা 
নিখিল ভারতীয় সমস্তা। প্রবাসী আপনারা-_ইহা সমাধানের উপাঁয় ভাবিয়া দেখবেন, 
ইহাই আমার বক্তব্য । | 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ ১১ 


একুশ বৎসর পূর্ব্বে এই পাঁটনা সহরে”-অতীতের কীন্ডি-বিভূষিতা পাটলিপুত্র 
নগরীতে-_বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন অঙ্ষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ণেন্দু” 
কিরণোস্ভাসিত সে সম্মেলন,”মনীষী ও মনন্বী আশুতোষের উদাত্ত বাঁণী-মুখরিত সে 
সম্মেলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গীতি-ঝন্কৃত নে মন্মেলন--পার্থক ও ধন্য হইয়াছিল। আজ 
তাহারা নাঁই, কিন্তু প্রবাসী বাঙালী-জীবনের সমন্তাগুলি ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর 
হইয়া উঠিতেছে। ধাহারা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, সাহারা বাঙালীর কৃষ্টি) 
সাহিত্য, অন্নসমন্ত| প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া কোনরূপ সমাধানে 
উপস্থিত হইতে পারিলেই প্রবাসী বাঁডাণীর এই সম্মেলনের পূর্ণ সার্থকতা হইবে। 

স্যার আশুতোষ এইখানেই উদান্ত স্বরে বঙ্গ-সাঁহিত্যের যে ভবিষৎ বাঁণী, 
গ্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইতে বসিরাছে। আছ বাঁউলা ভাষা 
শিক্ষার বাহন, বাঙলা ভাঁষ! বিশ্ববিষ্ঠানয়ের সর্ধোচ্চ উপাধি পরীক্ষায় শ্বীয় গৌরবময় 
আসন অধিকার করিয়াছে। পুত্রই পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী; উত্তরাঁধিকার-সুত্রে 
পুত্র কেবল যে পিতার বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাঁছা সকলেই জানেন! কিন্তু 
যে পুত্র পিতার কার্য, চিন্তা ও ভাঁবধারাঁর অধিকার লাভ করে-নেই পুত্রই পিতার 
উপযুক্ত পুত্র। স্যার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে যাহার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, 
শ্রীমান্‌ শ্ঠামাগ্রসাদ তাহার স্বাধ্যায় গাহিয়া বাঁউলা-ভাঁধাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতি্ 
করিয়াছেন। স্যার আশুতোষের সেই উদদীত্ত বাণী আমাদিগকে আজও মনে রাখিতে 
হইবে-__“মাঁয়ের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্মাণ করিতে হইবে। বহু কোটি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিলে, তবে এ সংকল্লিত সৌধের ভিন্ভি মাত্র প্রোথন হইবে। এইরূপ ছু্ষর কার্যে, কঠোর 
কার্ধে, বঙ্গে ধিনি যতটুকু পারেন সাহায্য করুন। মায়ের মন্দির গঠনে, সকল সম্তানেরই 
তুল্য অধিকাঁর বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য-পরিমাঁণে ভ্্ব্যসস্তার যোগাইতে হইবে, 
এমন কোন কথা নাই। ঘিনি যাহা পারেন, লইয়া! আসুন ও মাতৃ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে 
সমব্তে হউন। আমর! জননী বঙ্গভাঁষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নিম্মীণ করিব ।” 

“বাঙালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম থে কি মধুরঃ মা-নামে যে কত 
তৃপ্চি, তাহা! এতদিনে বঙ্গ-সন্তাঁন বুঝিতে পারিয়াছে। তাই বাঁডাপার প্রাণে একটা নবীন 
বলের সঞ্চার দেখিতে পাঁইতেছি। বঙ্গভাঁখার প্রতি এই থে একটা দেশব্যাপিনী 
অন্গুরক্তি ইহা বিবদ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইবে। জাতীয় জাধন-গঠনের মূলমন্ত্র হইলঃ_- 
জাতীয় সাহিত্য-নি্মাণের স্পৃহা ।” 

আজ আপনারাও মাতৃষজের এই মণ্ডপে, এই সারস্বত-নম্মেলন-বাঁসরে এই মহামন্্রে 
দীক্ষা গ্রহণ করুন। বাঁঙল! ভাঁষাঁর উম্নতিবিধাঁনে সকলে বদ্ধপরিকর হউন। 
আজ মাতৃভাষার এই বজ্ঞ-বেদীমূলে বসিরা, আ্থুন আমরা সমবেত কণ্ঠে গগন- মি 
প্রতিধবনিত করিয়া বলি-__ 
“আমরা ঘুচাঁব মা তোর দৈন্, 
মানুষ আমরা) নহিত মেষ। 


দেবী আমার, সাধনা আমার, ব্বর্গ আমার, আমার দেশ।” 


* প্রবাসী-বঙ্গমাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল মভাপতি আচাথা প্রফু্চন্্র রায়ের অভিভাষণ । 
পাটন।-_-২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭ । 


১২ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্ের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 
বিজ্ঞান-্রন্থপন্তী 


( সাহিত্যবন্ধ শ্রীমান্‌ নলিনীরঞ্জন পত্ডিত এই গ্রন্থপঞ্জী সক্গলন করিয়া দিয়াছেন। 
সময়ের অল্লতাবশতঃ এই তালিকা সম্পূর্ণ হয় নাই এবং ইহাতে ভ্রমগ্রমাদ থাকাও দস্তব।) 
১৮২৫ খুষ্টাবৰ-__ইয়েটদ্‌ কৃত পদার্থ-বিষ্া-সাঁর 

(উ--১৮৩৪ খৃঃ ২য় সংস্করণ ) 
১৮২৮ ৮ --ডবলিউ পিয়া অনুদিত জে, লদনের প্রাণিতবব-বিষয়ক-প্র্ 
১৮৩৩ ». -_মহীরাজা কালীরুষ্ণ বাহাদুর কৃত 
11061000 06107) 60 016 4১75 ৬১০1611065, 

১৮৩৩ খুষ্টাবে__ ইউরোপীয় বিজ্ঞান-অগ্ুবাদ-সমিতি ( 110101827. 901009111905186008 
১০৫1০% ) অধ্যাপক উইল্সন) জে. মাঁদারল্যাঁগড প্রভৃতি (বিজ্ঞান-সেবধিঃ 
নামে, অতিশয় প্রয়োজনীয় অন্ুবাদদমালা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 
গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় সুধীবুন্দ এই অনুবাদমালা প্রণয়নে উৎসাহ দান করেন) 
কিন্ত ব্যাপকভাবে দেশের জনসাধারণের সমর্থনের অভাবে মাত্র ১৫ খণ্ড 
পুস্তক বাহির করিবার পর এই গ্রন্থমালার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাঁয়। ইহাতে 
নিযললিখিত বিষয়সন্বন্বীয়া খগুগুলি বাহির হইয়াছিল। (১) 
জ্যোতিধিজ্ঞান, (২) জলবিজ্ঞান, (৩) গতিবিজ্ঞান, (৪ ) আলোকবিজ্ঞান ও 
(৫) বাশবিজ্ঞান। 

১৮৩৪ খু্টাৰষ জে, ম্যাক কৃত 001617156/ ব! কিমিয়া-বিষ্া-মাঁর 

১৮৩৪-৪০. -রামচন্ত্র মিত্র কৃত পম্বাবলী 


১৮৩৫ _ ঈশ্বরচন্ত্র ভট্রাচাধ্য রুত দ্রব্যগুণতবব্ষয়ক পুস্তক | 
১৮৩৮ -বামচন্ত্র মিত্র কৃত জ্ঞানোদয় 

১৮৪৪ _রামচন্ত্র মিত্র রত পক্ষির বিবরণ 

১৮৪৫ _বস্তবিচাঁর (২01৮1 1]0190108)--111056869) 
১৮৪৭ পি. সি. মিত্র কত পদার্থ-বিদ্া 

১৮৪৯ 


_বাধাবলভ দাম কৃত মনম্তবসারসংগ্রহ (1১016101909 ) 
১৮৫২ খুষ্টাৰ -তুবনচন্্র মিত্র কৃত কৌতুক-তরঙ্গিনী 
(২য় সংস্করণ, ১৮৫২, ৩য় সং) ১৮৫৬) ৪র্থ সং ১৮৭৩; ৫ম সং) ১৮৭৭) 


১৮৫৩ --অক্ষয়কুমার দত্ত রুত চারুপাঠ, ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ পরে আয ভাঁগ 


( পুস্তকাঁকারে বাহির হইবার পূর্বে পুম্তক তিনখানির অনেক প্রবন্ধ 
“তববোধিণী পত্রিকা"য মুদ্রিত হয়) 


বাহ্বস্তর সহিত মানব-গ্রকৃতির সমব্ধ-বিচার, পদীর্ঘ-িদ্যা (পুস্তক দুইখাঁনির 
গ্রকাশ-মাল পাই নাই) 
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বিজ্ঞান-গ্রন্থপঞ্জী ১৬ 


_ ব্রজনাথ বিগ্কালঙ্কার অনূদিত উদ্ভিজ্জ-বিষ্যা 

_ চশ্ডীচরণ দে কৃত প্রাঁণিতত্বসার। ১ম ভাগ 

_-গ্রিয়নাথ সেন কৃত রদাঁয়ন-মাঁর-সংগ্রহ 

_-রাঁয় বাহাছুর ডাক্তার কাঁনাইলাল দে-রুত পদার্থ-বিজ্ঞান। ১ম ভাগ 
-- এ কৃত রসাঁয়ন-বিজ্ঞান ( ১৮৭৭১ ২য় সং 'ও ১৮৮৪) ৩য় সং) 
-এচ. ই, রস্কো কত রসায়ন-সত 

_মহেন্ত্রনীথ ভট্টাচার্য্য কৃত পদদার্থ-দর্শন 

- এ রত রসায়ন (এই খুষ্টাবেই ২য় সংস্করণ বাহির হয়) 
_রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী রুত রসায়ন-শিক্ষা ( ২য় সং) ১৮৭৮) 
__মহেন্দ্রনাথ ভট্রাচীর্ধা কৃত পদীর্ঘ-ধিষ্যা 

-যাদবচন্দ্র বন কৃত রসায়ন 

_বিপিনবিহীরী দাঁপ কুত রসায়ন 

_ভুবনচন্ত্র বাঁক কৃত রগাঁয়ন-চিকিৎসা 

-_রামেন্ত্রনুন্দর ত্রিবেদী কৃত পদীর্থ-বিদ্যা 

_-ায় বাহাছুর ডাঁঃ চুনীলাল বন্থু কৃত রসাঁয়ন-সথপজ 

_হেমেন্ত্নাথ ঠাঁকুর কৃত প্রীকৃতিক বিজ্ঞানের দুল মশা 

-প্রফুল্লচ্ত্র রায় কৃত প্রাণিবিজ্ঞান 

_নিবারণচন্্র রায় চৌধুরী কৃত রসায়ন-পরিচয় 

- গ্রফুলচন্ত্র রায় কত নব্য রসাঁয়নবিষ্ঠা ও তাহার উৎপত্তি 

-- প্রবোধচন্ত্র ৮ট্রোপাধ্যায় ও প্রফুললচন্ত্র রায় সঙ্কলিত রাসায়নিক পরিভাষা 
_-বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষা ( বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কর্তৃক সঙ্কলিত ) 
_জ্ঞানেন্ত্র ভাদুড়ী সংগৃহীত বাঙ্গালা-পরিভীষার গ্রন্থপঞ্লী 


[ আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় (শ্রীযুক্ত রাজশেখর বট, শ্রীযুক্ত চারচন্ত 


ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীমান স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কলিত ) একটি বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষাঁর স্থবিস্তৃত তালিকা গ্রকাঁশ করিয়াছেন। ] 


এগুলি ব্যতীত বিজ্ঞানাচার্ধ্য রামেন্রু্র ভ্রিবেদী মহাশয়ের প্রকৃতি, মায়াপুরী প্রভৃতি 


এবং স্্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেখক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের আচার্য্য বন্গুর আবিষার, গ্রাকৃতিবী, 
গ্রহনকষত্র, গ্রকৃতি-পরিচয়, গাঁছ-পালা) পোকা-মাকড় ইত্যাদি বিজ্ঞানসাহিত্যের অপূর্ব বত্ব। 


১১ আচাধ্য প্রফুল্চন্দ্রের বওতা ও পতাবলা 
বাঙালী যুবকের শ্রমবিযুখতা 


[ মন্তব্য-_“শ্রমের মর্ধাদ। ও বাঙালীর বিমুখতা” প্রবন্ধে আচাব্যদেৰ কলেজে-পড়া 
ছেলের! পানের বরোজে বাপথুড়োর মাহাযা করে না এবং পানের বাবসায় বারুজীবী 
ছেলেরা মনোঁষোগী নয় এরূপ লেখায় তাহার প্রতিবাদ হয়। হার উত্তর আচাধ্যদের 
দেন। প্রবাদী_ভাদ্র, ১৩৪০ সম্পাদক । | 

বাগেরহাট কলেজ সংস্থাপন অবধি আমি বহরে অন্যন একবার সেখানে যাঁই। 
এবং একজন মন্ত্ান্ত, আত্মচেষ্টায় রুতী বারুজীবী গৃইস্থের বাড়ীতে অপন্থিতি করি । এই 
কলেজটি প্রধানত: বাঁরুজীবী সম্প্রদাঁয়র কয়েকজন রুতব্দ্য শ্বদেশহিতৈষী স্থানীয় নেতা 
কর্তৃক সংস্থাপিত বলিলেও অহ্যক্তি হয় না। কিন্তু আমি দেখিয়া অবাক হইতেছি 
যে, দশানি (বাগেরহাটের সন্গিকউস্থ গ্রাম) ও অন্তান্তি অঞ্চলের ধাহছারা কলেজে একবার 
অধায়ন করিয়াছেন, তাহাদের কপান পুডিয়াছে_ভীহারা একুল-ওকুল দুই কুলই 
হাঁরাইয়াছেন। 

পানের বাবলা করিয়া অনেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিমাছেন | কিন্তু সেই 
অর্থ তাঁহারা জমিদারীতে নিয়োজিত করিয়াছেন কিনা ইহা অবান্তর কথা। প্রীয়ই 
আমি দেখি থে, আাঁদের দেশে ধাগারা ব্যবসা দ্বারা অর্থ উপাজ্জন করেন তাহারা 
সেই অর্থ মহাঁজনী, তেজারতি বা জমিতে ইন্ভে্ লা আবার তেজারতি করিলে 
ভুঘশ্পন্তি হাটিয়া আসিয়া করতলঙ্থ ইয়। 

আমি শুনিয়। সুখী হইলাম দৌলতপুর অঞ্চলে বাঁরুজীবী সন্তানগণ স্কুল কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়াঁও শ্রমের মর্ধাদাবোধ বজায় রাখিয়াছেন। অবশ্য সেখানে পানের ব্যাধিতে 
যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, তাহা আমার অবিদিত নঠে। সম্প্রতি আমি বেঙ্গল রিলিফ 
কমিটির অর্থাৎ খাদিপ্রতিষ্ঠানের আত্রাইতে যে স্থাদী আশ্রম আছেঃ মেখানে কয়েকদিন 
অবস্থিতি করিয়া আঁদিলাম। ইচার সন্িকটন্থ বামুদেবপুর নামক ষ্টেশন হইতেও পাঁচ- 
সাত গাড়ী (সব:১01) 191) বোনাই পান 1). ই. ১৮. 15,৮1৮ কাটিহার দিঘা বিহার 
ও পশ্চিম অঞ্চলে বাঁয়। সে অঞ্চলের ব্যাপারীরা বেশ ছু-পয়লা রোজগার করে। 
স্তরাং পানের ব্যবসা থে একেবারে বাঁতঙ্নক নহে তাহা ভাবিবার কারণ নাই। 
মোটকথা, আমার বক্তব্য এই থে, স্থান বিশষে ইতাঁর বাতিক্রম হইতে পারে। 
কিন্তু একবার বদি বাবাজীরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত 
পৌছিলেন--কলেজের ধাপ মাঁড়াইলে ত কথাই নাই-_তাঁহা হইলে ও কেরাণীগিরি অর্থাৎ 
বাবু-শ্রেণীতুন্ত হইয়। আজীবন ৮৮৮৮০ করেন। ইহার উত্তর শ্রমের মর্যাদা ও 
আল্মোন্নতি বিষয়ক আরও ধারাঁবাঁঠিক প্রবন্ধে দিবার সঙ্কল্প রহিল । 

কলেজে শিক্ষিত কেন, দামান্ত রকম ইংরেজী অক্ষরজ্ঞানের পর “স্পেশিং বুক 
অধ্যয়ন করিলেই বাঁগালী নে পৈতৃক ব্যবরা ত্যাগ করিয়া চাকরির জন্য লাঁলায়িত হয়, 
ইহা যাহারা রাঁজনারায়ণ বন্্ু কুত “সেকাল ও একাল, গড়িয়াছেন তাহারা জানেন। 

১৮৫৯ খু্টাবে পাঠশালায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত কি-ন| শিক্ষাবিভাগের 
কর্তা এ বিষয়ে বাঁজ| রাঁধাকান্ত দেবের মত আহ্বান করেন। তিনি এই মর্খ্ের কথা বলেন_- 

“নূতন প্রতিঠিত স্কুলসমূছে সামান্ত কিছু উংরেী শিক্ষা দেওয়ার যে বিধান করা 
হইয়াছিল তিনি তাঁহার মন্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তিনি বলেন যে, প্রকার শিক্ষা পাইয়া 
কষক ও শ্রমজীবীদদিগের বালকের স্ব স্ব জীবিকানির্ববাভোপযোগী কার্য পরিত্যাগ করতঃ 


বাঙালী যুবকের শ্রমবিমুখতা ১৫ 


গভর্ণমেপ্ট ও সওদাগরদিগের অফিসে কেরাণীগিরি চাকরির জন্ত উমেদাঁরী করিয়া 
বেড়ায় এবং অধিকাঁংশই চাঁকরি না পাইয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্ণ্য হইয়া পড়ে ।” 

স্যার জন্‌ কামিং ১৯০৮ সালে 982১০৮৮ 97. 110018961108 10) 13০7)69] পুস্তকের 
একদ্বানে বলিতেছেন যে, বাঙালী ছুতার প্রায়ই কমিয়া আঁমিতেছে ; কারণ তাহাদের 
ছেলেপিলেরা স্কুলে পড়ে এবং পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে প্রণা বোঁধ করে। কাজেই 
চীনে ছুতোরের এ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। 


পাঁনের সঙ্গে স্ুপারীর ব্যবসায় যে কত শ্ুদুরপ্রসাঁরী তাহা মামার আত্মচরিত 
(৪৪৭ পৃঃ) হইতে ছু-চাঁর ছত্র উদ্ধত করিয়া প্রমাণ করিব । 


বাগেরহাটে বারুজীবী সম্প্রদার যে কেবল পাঁনের ব্যবসী করেন তাহা নহে, 
স্থপারীর ব্যাপারী হইয়াও অনেকে বেশ দু-পয়সা রোজগার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
তাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে নারাঁজ। বারুজীবী শ্রীমানেরা যদি কুপমণ্ডক 
হইয়া কেবণ গ্রামের ভিতর না থাকিয়া একটুখানি আশপাশে গিনা চো মেলিয়া দেখেন, 
তাঁহা হইলে যে, তীহাদের এক প্রকার বাঁড়ীর দুয়ার হইতেই বিদেশী অশিক্ষিত ব্যাপারীরা 
কি প্রকারে লক্ষ লক্ষ টাঁকা লুটিয়া লয় তাহা উপলব্ধি করিত পারিবেন । বাগেরহাট 
ও বরিশাল ভৌগোলিক হিসাবে এক বলিলেও হয়। 
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জ্যাক (বরিশালের কলেক্টর ) বলিয়াছেন-এ-অঞ্চন হইতে সত্তর পচীভ্তর লক্ষ 
টাকার স্থগাঁরী রপ্তানি হইয়া থাকে । এতদিন সিঙ্গাপুর হইতে ভারত বর্ষে বছরে প্রীয় 
আড়াই কোটি টাঁকাঁর স্থুপারী আমদানি হয়। সে উপলক্ষে আমি লিখিয়াছি__ 
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এই যে সত্তর পচান্তর লক্ষ টাকার স্থপারীর ব্যবমা) 11010410001 হিমাঁবে 


চীনে ও গুজরাটির৷ (ভাটিয়া) অন্যন শতকরা দশ টাঁক! পরিমাণ মুনফা ধরিলে 
স্ষচ্ছন্দে সাত আট লাখ টাকা রোজগার করে। 


হাঁয় বাঙালী যুবকঃ তথাকথিত “বিগ্াঞ্জনের, দৌঁহাই দিয়া তুমি অর্থনীতিক্ষেত্রে 
আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ এবং কেবল পরের ঘাঁড়ে দোষ চাঁপাইতেছ ! 


১৬ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্বের বক্তৃতা ও পর্রাবলী 
বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় 


রামমোহন হলের সম্পাদক চাঁরুবাবু বিজ্ঞানের অধ্যাপক, আমার সমব্যবমায়ী। 
তাই পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া আমাকেই বক্তৃতা দানে প্রথম আহ্বান করিয়াছেন। বক্তৃতার 
যে পল্তী তিনি রচনা করিয়াছেন, তাগতে আমার নামই সর্বাগ্রে দেখিতেছি। 


বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় বিষয়ে কিছু বলিব। গণ ২০ বমর এই বিষয়টি 
আমার চিত্ত অধিকার করিয়া আঁছে। 


 অন্মন্তায় বাঙালীর জীবন আজ মৃত্যুর মন্মুখে আমিয়! দীড়াইয়াছে। জীবন- 
সংগ্রামের এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় শুধু মাড়োয়ারী নয়, সকণ অবাঙালীর নিকট 
বাঁঙালী পরাঙ্জিত হইতেছে । | 


৬৭৬৫ বৎসর পূর্বে সকল কাধ্যে রাজদরকারের দগ্ুরধানায় ও ব্যবসায়ের 
হৌসে সর্বত্রই শ্রেট স্থান ধাঁডালী অধিকার করিয়। থাকিত। বাঙালী বুদ্ধিমান, বাঙালী 
চতুর, ইচাই শুনিতে পাই। কিন্তু যত চতুর, তত ফতুর। তাই ধনসম্পদে বাঙালী আজ 
ফতুর হইয়াছে 


সেদিন এক ভদ্রলৌক--আগমার নাকি তিনি ছাঞ্--এই দাবীতে তাহার পুত্রের 
ভবিস্তৎ গড়িবার জন্ত আমাকে অন্নুরোধ করিয়াছিলেন। ছেলেটি তিনবার বি. এস-সি, 
পরীক্ষায় অকুতকাঁ্য্য হইয়াছে । পরীক্ষকমণ্লীকে বলিয়া কহিয়া যাহাতে তাহার পাশের 
বাবস্থা করিতে পারি, এইজন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাই নাকি তাহার 
ভবিষ্তৎ গড়িবার একমাত্র উপাঁয়। দেখা ঘাঁয় ইহাই প্রতোক বাঙালী ছাত্রের 
'মাদর্শ। ছাত্রদর আশা 1. 0. ১. 0. (৯.১ উকীল। ভাক্তার হইবে-আশা অমনি 
ধাপে ধাঁগে নামে। কিন্তু কয়জনের পদ খালি হয়, কয়জনেরই বা প্রয়োজন? 

আলিপুরে ৮** উকীল, তবু বংসর বৎসর মেখানে কত নূতন উকীল ভর্তি হয়। 
জেলা বা মহকুমার সর্বত্রই এইরূপ । 

ছোট্র ঘর ভাড়া লইয়া পশ্চিমা অশিক্ষিত লোঁক বিদ্যুতের যোগে গমগেষা কল 
চালায়। কলিকাঁতার অলিতে গলিতে এই প্রকার কত আছে। ইহারা মাসে 
৭০৭৫২ টাকা উপার্জন করে। চত্রুর ও তীক্ষবৃদ্ধিবিশিষ্ট বাঙালীর সন্তান এই ব্যবসায় 
করে না। মূলধনের অভাবে ই নাঁকি বাঙালীর পক্ষে সস্তব হয় না। অথচ এই প্রকার 
ব্যবসায়ে অতি সাঁমান্ত মুলধানর প্রয়োজন হয়। 

কলিকাভার কীমারীগাড়া, কাঁটোয়ার অঞ্জিঠিত দীইহাট, লৌহজঙ্গ, খাগড়া, 
টাঙ্গাইলের কাগমারী প্রতৃতি স্থান কীসারীর ব্যবসায়ে প্রপিদ্ধিনাভ করিয়াছিল। অধুনা 
এলুমিনিয়ামের বাঁসন বাঙালীর সংসারে রাজত্ব করিতেছে। কেবল পুজা পার্বণে উহা 
বাবঘত হয় না। বিদেশীয় বন্ঘ বলিয়াও কেছ কেন আপতি করেন। কিন্তু এই সকল 


বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় ১৭ 


আপত্তি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে । এই. .বাঁদন আমেরিকা ও সুইডেন হইতে 
আমদানী চাদর হইতে তৈয়ারী হয়। অতি সহজ এই -কাঁজ। অভি ছুঃস্থ অবস্থা হইতে 
কত ভাটিয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া! কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থে এলুমিশিয়ামের 
কারখানা খুলিয়া বর্তমানে প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী হইয়াছেন। ঢালাই করিতে হয় না, 
জোড়াতাড়া দিয়া ঝাঁলাইতে হয় নাঁ। প্রথমে চাঁকতির আকারে কাটিয়া পেষণযন্ত্রে 
(968700115 ) ফেলিয়া যথাবিহিত আকার দান করা হয়। এই ভাটিয়াগণ ভারত ও রেঙ্কুনে 
এলুমিনিয়মের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াছেন। ইহারা! পরের দুঃখমোচনে বু টাকা ' দান 
করিয়া থাকেন, ভাবও নিতান্ত অনাড়ম্থর। এই সকল ভাটিয়াগণ বাঁউলাঁর নান! ক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছেন। আর আমারই হাতে তৈয়ারী বিজ্ঞানের উচ্চ 
শিক্ষিত 21. 9০.১ 7). 9০.রা বেকার বসিয়া থাকিয়া এক মহা অনর্থের হৃষ্টি করিতেছে। 
অথচ 01690219067) %000163 01 079 19850 21)1)110961010 17) 01১9 107806108 0? 1116. 

রসায়নের সাহাঁধ্যে কাচা মাল হইতে বাঁণিজ্য-দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া বিদ্শীয় গণ 
এ দেশ হইতে প্রভৃত অর্থ লইয়া যাইতেছে; কিন্ত এ দেশে রসায়নের শিক্ষার বিফলতা 
দেখা যাইতেছে । 

আঁমি চোঁথে যাঁহা দেখি তাই বলি। আমার পরীক্ষায় যাঁহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি 
হয় তাহাই প্রকাঁশ করি। আমাদের দেশের নানা স্থানে তামাক জন্মে। রংপুরে ষে খুব 
ভাল তামাক হয়, সে সংবাঁদ রংপুরের ছেলের! রাখে না। অথচ সুদূর ব্রন্দেশ হইতে 
এই তামাকের সন্ধানে লৌক আসে। সেদিন হাওড়ার ওপারে ৭20089%27" 101008900 
০০০ নাম দিয়া এক যুবক সিগারেটের কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁমাকের 
রাসায়নিক পদার্থের বিষয় জাঁনিতে তিনি আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 
জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পূর্বে যত সিগারেট এ দেশে খরচ হইতেছিল, বর্তমানে তাহার 
ছয় গুণ সিগারেট এ দেশে বিক্রীত হইতেছে । 

আমি সিগারেট খাওয়ার পক্ষপাতী নহি। বিড়ি আমাদের দেশেই তৈয়ারী হয়। 
সভ্য হইয়া বিড়ি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশজাত সিগারেট খাহয়া বহু অর্থ বিদেশীকে 
দিতেছি । এই কথাটা তামাকসেবনকারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কথাটি 
বাঙলার পক্ষেই বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য । 

নাগপুরের পথে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডিয়া নামক রেল ষ্রেখনে প্রকাণ্ড বিড়ির 
কারখানা দেখিয়াছি। অল্পবয়সের বাঁলকগণ দৈনিক এক টাকা, পাঁচ মিকা এই 
বিডির কারখানায় উপার্জন করিয়া থাকে। এই সকল স্থানে কুটারে কুটারে গৃহ-কর্মের 
অবসরে বিড়ি তৈয়ারীর কাধ্য চলিতেছে । এমন করিয়া আমাদের দেশে পূর্ধ্রে চরকা 
চলিত। এই প্রকারে নাগপুর অঞ্চলে ৫* হাজার দরিদ্র ও অনাথা বিধবার অন্ন 
সংস্থান হয়। 

কলিকাতায়ও বিড়ির বাবসায় চলেঃ কিন্ত তাহা অবাঙালীর হাতে । ভারতবর্ষে 


১৮ আগাধ্য প্রফুর্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


১০1১২ লক্ষ টাকার মোহিনী বিড়ি বিক্রয় হয়। এই অতি স্হজ ব্যবসায়টিও বাঙালী 
কোন রূপেই গ্রহণ করিতে পারে নাই। 

কলিকাতায় দুধ মিলে না! অল্প যাহা কিছু মিলে পশ্চিম দেশীয় গোয়ালার দয়ায়। 
কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজে আছে অত ঝড় মাঠ) মাঠে সবুজ, নধর ঘাঁস। সেখানে 
কয়জন পশ্চিমা গোয়ালাকে অনুনয় বিনয় করিয়া আনিয়া রাখিয়াছি। বাঙালী গোয়াল 
পাঁওয়া যায় নাই। ইহারা দেখি মাসে ২০০।২৫০ টাঁকা উপাজ্জন কার। 

খুলনার জেল! বোর্ড বাঙালীর। সেখানকার পারঘাটগুলি এই বাঙালীর! পশ্চিমা 
মাঁঝিদের হাতে দিয়াছেন। বাঙালীদের হাতে দিয় উপযুক্ত অর্থ গাওয়া যাঁয় নাই, কার্ধযও 
অত্যন্ত বিশুঙ্খল হইয়। পড়ে। 

রান্তা গোপালাচারী 'ও ঘমুনালাল বাজাজ সঙ শ্রহট্ে খদ্ধর গ্রচারার৫থ গিয়াছিলাম। 
সেখানকার খেয়াঘাট দেখিলাম দেশিয়ানায় সঙ্জিত। সংবাদ লইয়। জানিলাম 
থেয়ার মালিকের নাম রায় বাহাদুর ছত্রপতি সিংচ। ইনি ক্ষুদ্র অবস্থায় খেয়াঘাটের 
কার্য আরম্ত করিয়াছিলেন। বর্তমানে শ্রীহট ও ময়মনসিংহের প্রায় কল খেয়াঘাটের 
ইজারাদার হইয়াছেন। ইনি বহু ধনের মালিক । এবার শ্রীহট্রের বস্তায় অজন্র অর্থ দীন 
করিয়াছেন। 

বাঙীলীকে ব্যবসায়ী হইতে বলিতেছি। কেহ কেহ আমাকে বলেন) তবে কি 
বিদ্যাবুদ্ধি বিসর্জন দিয়! মাঁড়োয়ারী হইব? 

কলিকাতা 13176 0০র 1,000 ৫০) ১**২ টাকা বেতনে কার্য আর্ত 
করিয়াছিলেন। 4001৫৯৭ $01)এর পরলোকগত স্যার ডেভিড, ইযুল ভারত হইতে 
৩* কোটী টাকা লইয়া গিয়াছেন। উহাঁরা অশিক্ষিত ছিলেন না। এডিমন গ্রামোফোনের 
আবিষ্কার করিয়া প্রভৃত ধন অঞ্জন করিয়াছেন। তাহার আনৃষ্টে প্রাথমিক শিক্ষালাতও 
ঘটে নাই। তিনি আপন চেষ্টায় বিজ্ঞান শিখিয়াছেন। ফোর্ডের পিতা! রুষক ছিলেন। 
পিতাঁর আহ্বান সত্বেও সে ব্যবসায় তিনি গ্রহণ করেন নাই। সীমান্ত লেখাপড়া! শিখিয়াই 
নিজ অন্ুসন্ধিৎ্সার গুণে যন্ত্রের কোশল অর্জন করিয়া নিজ ব্যবসাঁধে অজঙ্র অর্থ উপার্জন 
করিয়। গৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন। 

সাবান ব্যবসায়ে শ্রেষ্ট ধনী লিভার রাঁদার্সের লিভার বালক-কাঁলে মুদিখানায় কাজ 
করিতেন। জগতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী 4001৮ (12106516 প্রথম জীবনে 
টেলিগ্রাফের পিয়ন, পরে কলের মন্ত্রররূপে জীবন-সংগ্রাম আরম্ত করিয়াছিলেন। 
অদ্বিতীয় ধনী 1701816 গ্রাজুয়েট ছিলেন না। যাহাঁদের নাম করিলাম, ইহাদের কেহই 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাধি অঞ্জন করেন নাই। ডিগ্রীর ছাপ নাই বলিয়াই কি ইছাপদিগকে 
অশিক্ষিত বলিব? 

জামশ্দেজা টাটা বিজ্ঞান জাঁনিতেন না,__মস্তিফ ছিল। তাহাঁরই প্রভাবে টাটার 
লৌহ-কারথানার উদ্ভব হইয়াছিল। 18791 বলিয়া একটি কথা চলিত আছে। আমরা 


বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় বর 


ইহাদের বড়াই করি। ইহারা টাকায় বিকা়। কলিকাতার নিকটে 1100101)00870 
১6৪৪] 101]. চলিতেছে । হকুমচাদ বিজ্ঞান্বিদ্‌ নহেন। একজন সাহেব ম্যানেজার ও 
বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার রাখিয়াছেন। সার হুকুমঠাদ একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। ইহার 
তাবেদার এই 12য1)015. 

ডিগ্রীর মোহ আমাদের পাইয়া বপিয়াছে। জ্ঞান-অঞ্জন হইতেছে না, ডিগ্রী 
অর্জিত হইতেছে । ইতিহান ও ভূগোল 020০721--যেন উহা জানা অতিরিক্ত মাত্র। 
ফাকি দিয়া পাশ করাই এখনকার ছেলেদের উদ্দেশ্য । এজন্যই ভাঁরতবর্ষময় আমি বলিয়া 
থাকি 1)9899 1১ 9201) ৪ 6198]. 60 1)100 ০216১১ 191%09 অর্থাৎ ডিগ্রী অজ্ঞতা ঢাকিবার 
আবরণ মাত্র । 

কলিকাতায় কলেজের হোষ্টেলে ছাত্র থাকে । মাসে ৪০৫০২ টাঁকা অভিভাবকদের 
নিকট হইতে ইহারা আদায় করে। রেস্তেরাঁয় খায়, সিনেমা দেখে, ডাইং ক্লিনিংএ 
কাপড় কাচেঃ হেয়ার কাটার দ্বারা চুল কাঁটায়। অবকাশের সময় দিনের বেলা 
ঘুমায় ও আড্ডা দিয় সময় নষ্ট করে। এইরূপে পরম আলন্তে ইহাদের দিন যাপিত হয়। 
অপরের গলগ্রহ হইয়। এইব্ধপ ভাঁবে কালাঁতিপাঁত লজ্জীর বিষয়। 

আমেরিকায় অনেক ছেলে নিজের খরচের কিয়দংশ নিজ উপাঁজ্জন হইতে বহন 
করে। এমন কি চীনেও তাই। ছুটির সময়টি আমাদের ছেলেরা নানা ব্যসনে কাঁটায়, 
আর চীনের ছেলেরা এই সময় স্বদেশের নিরক্ষরতা৷ দূর করিবার জন্ট বক্তৃতা দান, জিনিস ফেরি 
করিয়া অর্ধোপার্জন ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া অধ্যাপনা কাধ্যে পিপ্ত থাকে। এইকপে 
তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরা দেশ হইতে 
নিরক্ষরতা দূর করিতে মনন করিয়াছে এবং বু স্থানে সফলকাম হইয়াছে । 

শুধু বিগ্ভাশিক্ষা করিয়া এবং তাহার প্রতিদান করিয়াই চীনেরা ক্ষান্ত হয় নাই। 
অর্থোপার্জনের নব নব পথ তাহারা উন্মুক্ত করিয়াছে। 

বালা দেশে ৮৬ টি পাঁটের কল; একটিও বাঙালীর নহে। সকলই ইংরাজের 
ছিল। সম্প্রতি ২৪টি মাঁড়োয়ারীর হইয়াছে । এখনও বাঙালী নিশ্চল। 

7811 130089এর মজুরদের ঠিকাদার অবাঙালী ।--ইঁহাঁর নাম রায় বাহাছুর জগমল 
রাঁজা। ইনি কচ্ছ দেশীয়। কোথাকার লোক কোথায় আসিয়া অজন্র অর্থ উপার্জন 
করিতেছেন। এই প্রকার কচ্ছ দেশীয় মেমনগণ মগরাহাট অঞ্চলে 1৮1] 13:০6]107এর সহিত 
প্রতিযোগিতা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাঁকার চাউল বিদেশে রপ্তানি করে। আবার কলিকাতার 
জন্থরীরা সিদ্ধি । পূর্বে কেরাণীগিরি বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। মাদ্রাজীরা তাহ! দখল 
করিয়! লইতেছে। কলিকাতার 181906৫ মিশ্ত্রী প্রায় সকলেই শিখ . বাঙালাঁয় আসিয়া 
সকলেই সোঁণা পাঁয়। শুধু বাঙালীর হাতে উঠে ধুলি-মুটি । তাহারা উপবাঁস করিয়! মরে । 

চিত্তরঞ্রন এভিনিউ অত বড় রীস্তা__দুই পারে কত প্রাসাদদৌপম অট্টালিকা । 
২।১টি ছাড়া সকলের মালিক অবাঁডাঁলী। 


২০ আচাষ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বর্ততা ও পত্রাবলী 


উপাধিধারী বাঁঙীলী উপরিউক্ত ইংরাজী অনভিজ্ঞ চিনি, ইত্যাদির নিকট 
টাইপিষ্ট ও কেরাণী হইবার জন্ত দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে। 

বাঁডালার জমিদারের হাতে টাকা নাই। অপরিমিতবায়ী বলিয়া ইহারা খগগ্রন্ত। 
কোন ছৃদ্দিনে কোন জমিদারের বদি টাকার দরকার হয়, তবে মাড়োয়ারী ছাঁড়।৷ আর কে 
টাকা দিতে পারিবে? বাঁঙালার জমিদারী মাড়োয়ারীদের হাতে যাইবে। আমি এই 
তবিষ্ুং দরশন করিতেছি । . কেবল চাকরির আশায় তাঠারই পথ পানে চাহিয়। হা-ভাতের 
মত বাঙালীর দিন বাইতেছে। তাহার কন্মে স্পৃহা নাই, আমের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। অন্নাভাবে 
তন্থ তাহার ক্ীণ। 


কল্লিকাতার রামমোহন হলে প্রদণ্ত বন হার সারাংশ । শ্রমনোরঞ্ন ৪₹প্ত কুক গথলিখিত। (ভারতব_ 


মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্তা 


গত ৫০ বৎসর ধবিধা আমি বিজ্ঞানচচ্চা করিয়া আপ্সিতেছি বটে কিন্ত 
শুধু একটি বিষয় আলোচনা করিয়াই আমি সন্ধ্ট থাকি না। বাঙালী জাতি যে 
ব্যবসাক্ষেত্রে সকলের পিছনে পড়িয়া যাইতেছিল, তাহী আমি আঁমার যোধনকাল হইতেই 
লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সেজন্ত কলেজে শিক্ষকতা করার সাঞ্গে সঙ্গে আমি নানাবিধ 
ক্ষেত্রে কার্য আরম্ত করিয়াছিলাম । আমার সেই কাঁধ্য বে আজ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও 
সাফপ্যমগ্তিত হইতে চলিয়াছে, তাহা দেখিয়। এই বুদ্ধ ধয়সে জরাজীর্ণ দেহ লইয়াও আমি 
অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হহ। আমার গত কয়েক বরের 
কার্যের হিসাব সংবাদপত্রের পাঠকদিগকে নৃতন করিয়া! বলিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ নিশ্রয়োজন। 

সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠিকগণ জানেন থে, আমি লোকহিতকর ও জনশিক্ষা- 
বিষয়ক কার্যব্যপদেশে সারা ভারতের সর্ধত্র ঘুরিয়া বেড়াইরা থাকি। সমগ্র কর্মজীবন 
শিক্ষকের কার্ধ্য করিয়া একদিকে বেমন আমি শিক্ষাপন্ধতির আলোচনা করি, দেশের 
নানাপ্রকার শিল্পবাণিজ্যের প্রবর্তক ও পরিচালক হিমাঁবে অপরদিকে তেমনই আমাকে 
সকল শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি অবনতির কথাও চিন্তা করিতে হয়। তাহার উপর গত 
বার তের বৎনর মহাত্মা-গান্ধী প্রবত্তিত স্বদেশী আন্দোলনের জন্যও আমাকে কম 
পরিশ্রম করিতে হয় নাই। আমাদের দেশ এখন সকল কর্সক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ হইয়া 
পড়িয়াছে। দেশবাসীর ছুঃখদুর্দশার কথা চিন্তা করিলে সময়ে সময়ে আমি হতাঁশ 
হইয়া পড়ি। কিন্তু কম্মীর দল কখনও আমাকে নিশ্চিন্ব থাকিতে দেয় না। আমার 
কর্মক্ষেত্র বু বিস্তৃত হইলেও এখন আমি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে দেশবাঁমীকে 
কয়েকটি কথ! গুনাইব। 


সপ্ত ২ 


মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্থা ২৬ 


গত ২৫৩০ বৎসর ধরিয়া আমি দেশের সর্বত্র চীৎকার করিয়া বলিয়া 
বেড়াইতেছি যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বাঙালীজাতি অর্থনীতিক 
হিসাবে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। “বাঙ্গালীর মন্তিফ ও তাহার অপব্যবহার” পুস্তকে 


'বুদ্দিন পূর্বে আমি যে কথাটি বাঙালী জাতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, 


আজ-_বহু বিলম্ব হইলেও--সকলেই তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন । 


"” আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে কোন পথে লইয়া চলিয়াছে ? 


চাঁকরি--চাঁকরি-চাঁকরিঃ উকীল--উকীল-_উকীলঃ ডাক্তার-_ডাক্তার- ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার-_ইহাই আমাদের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য । পেইজন্তহ আমরা দেখিতে পাই-- 


যদি কোন পিতার তিনটি পুত্র থাকে, তিনি তিনজনকেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রাজুয়েট 
: বানাইবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কোন পিতাকে বদি তাহার বুকে হাত 


দিয়া বলিতে বলা হয়, তিনি পুত্রকে কি জন্ত শিক্ষাদান করিতেছেন, তাহা হইলে 
জানা বায়__পিতা পুত্রকে হয় (৯) হাইকোর্টের জজঃ না হয় (২) ডেপুটী বা 
মুনসেফ-_অন্ততঃপক্ষে একটা মোটা বেতনের গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিয়া দিবার 
পক্ষপাতী । আর একদল পিতা পুত্রকে উকীল, ডাক্তার ব৷ ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে 
চাঁহেন। মজার কথা এই--বড় মোটা চাঁকরি পাইলে, পিতা পুত্রকে অপর কিছু 
করিতে দিবেন না। এই যে খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাঁড়া-বড়ি-থোড়, এই মনোবৃত্তি 
আমাদের ভিতর হইতে কিছুতেই যাঁয় না বলিয়া বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কোন পরিবর্তন 
সম্তব হয় নাই। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি উপরি-উক্ত মনোবুত্তি স্থষ্টি করিয়া চলিয়াছে। 

ভাঁরতের সেন্সাঁস রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই “ব, হাঁজারকরা মাত্র ৮জন 


_ভারতবানী গভর্ণমেপ্টের চাকরিতে নিযুক্ত । তন্মধ্যে কয়েকজন মাত্র হাইকোটের জজ 


আছেন! আর সিভিলিয়ান, ডেপুটি, যুন্সেফ প্রভৃতি ধরিলে আরও ৬।৭ শত লোক 
পাওয়৷ যাঁয়। বাকী গভর্ণমেপ্টের চাঁকরিয়ারা হয় চঁপরাসী, আরদাঁলী--না হয় মফঃস্বলে 
পুলিশের দারোগা বা চৌকিদার। উপরিউক্ত হিসাঁৰ আলোচনা করিলে দেখা বাঁয়__ 
একজন তথাকথিত শিক্ষিত বাঁডাঁলীর পক্ষে হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা কতটুকু? 
দশ হাজীর গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজনেরও হাইকোটের জজ হইবাঁর সম্ভাবনা আছে 
কিনা সন্দেহ। তাহার পর মুন্সেফ, ডেপুটি প্রভৃতির কথা, প্রতি পাঁচ হাঁজার 
গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজনের হয়ত মুন্সেফ, ডেপুটি চাঁকরি পাইবার সম্ভাবনা দেখা ষাঁয়। 

তাহার পর উকীণের কথা । উকীলের দুর্দশার কথা আমি বহুবার বহস্থানে 
বলিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমাদের দেশের যুবকগণ দলে দলে আইন কলেজে প্রবেশ 
করিতেছেন, দলে দলে উকীল হইয়া বাহির হইতেছেন এবং দেশের বেকার সমস্যা 
বাড়াইতেছেন। প্রত্যেক আদীলতেই দেখিতে পাই-_মক্কেলের অপেক্ষা! উকীলের সংখা! 
অধিক । কাজেই সে অবস্থায় উকীলদের অন্নসংস্থান হইবে কি প্রকারে ? 

একটি স্থানের কথাই আলোচনা! করিয়। দেখা যাঁউক। আলিগুরে সহম্াধিক 


ইং আচাধা প্রফুল্লচন্দ্ের বক্তা ও পত্রাবলী 
উকাল আছেন। উহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনের বেশ ভাল পসার আছে। বাঁকী 
শতকরা দশজন কোনপ্রকারে ওকালতী দ্বারা অন্নসংস্থান করিয়া থাকেন । এই ত শতকরা 
মাত্র পনের জনের কথা গেল। বাকী শতকরা ৮৫ জন কি “বাতাস” খাইয়া থাকেন? 
আমি অনেক বুবক উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি । তাহারা বৎসরে কেহ কেন 
ছুই শত টাকার অধিক উপাজ্জন করেন না। অথচ তাহাদিগকে ঘরের পয়সা খরচ 
করিয়া প্রত্যহ “পোষাক” পরিয়। উ্রীমে বা বাসে চড়িয়া আদালতে ঘাতায়াত করিতে 
হয়। আমার নিজের জেলা খুলনাতেও ১০১৫০ উকীণ আছেন। তাহাদের 
অধিকাংশেরই ছুর্দশ। দেখিলে ছুঃথ হয়। কিন্তু তাহা সত্তেও কলিকাতা ও ঢাকায় 
বৎসরে গড়ে ছুই সহম্াধিক ছাত্র আইন পড়িয়া থাকে। কি গন্য তাহারা আহন 
পড়িতেছে? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাহারা এ প্রশ্জের ভাল জবাব, দিতে 
পারে না। ইহা! কি সত্যসতাই আত্মহত্যা নহে? ডাক্তারগণের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে 
উকীলদিগের অবস্থার মত হইতে চলিয়াছে । উকীলের ন্যায় ছুঃ চারিজন ডাক্তারের 
ভাল পপার দেখিতে পাওয়া বায় বটে, কিন্ক অধিকাংশ ভাক্তীর্হ বেকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিতেছেন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের বহু এম. বি. পাশ করা ডাক্তার 
উদরার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইতেছেন। তথাপি মেডিকেল কলেজ বা স্কুলগুলিতে 
প্রবেশের সময় ভিড় কমে না, ইহাই দেশের অর্থনীতিক অবস্থা । 

কিন্তু বিম্ময়ের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যাপার চক্ষুর সন্মুথে দেখিয়াও জাতির 
মোহ কাঁটিতেছে না। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা বে আমাদিগকে কোথায় লহয়! যাইতেছে, 
আজও আমরা সে কথা চিন্তা করি না। যে উচ্চশিক্ষা দেশের বেকার সমশ্যার 
সমাধানের উপায় নির্ণয় করিতে পারে না; অধিকম্থ দেশের সহম্ত্র সহমত শিক্ষিত 
বেকার হৃষ্টি করে। সেই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ধন করা কি আমাদের পন্ষে প্রয়োজনীয় 
বলিয়া বিবেচিত হইবে না? বি. এ, বা এম. এ, পাশ করা ছেলের দল বেকাঁর অবস্থায় 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন প্রকারে তাহাদের জীবিকা অর্জনে সমর্থ হইতেছে না। 
অথচ এ অবস্থায় ভিন্ন প্রদেশবাপী অশিক্ষিত লোকগণ বাংলায় আসিয়া 
অর্থেপাঞ্জন ত করিতেছেই--তাহার উপর অচিরকাঁল মধ্যে বিরাট ধনী হইয়া! উঠিতেছে। 
বাংলার যুব সম্প্রদায় এ সকল দেখিয়া দেখেন না। ত্রাহারা সেই মামুলী চাকরির 
সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার কাঁরণ কোথায়? ৫০ বৎসর পূর্বে বাঙালী 
জাতি ত এরূপ ছিল না? এই শ্রমবিমুখতা ও মিথ্যা আত্মসন্মানজ্ঞান কোথা হইতে 
আসিতেছে? বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কি ইহার একমাঁজ কারণ নহে? পিতা বা 
অভিভাবক তাহার ঘথাসর্বস্ব খরচ করিয়! পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। পুত্র 
কলিকাতায় আসিয়৷ পিতার প্রেরিত অনায়াঁসলন্ধ অর্থ অপব্যয় করিতেছে । থিয়েটার ও 
সিনেমায় ভিড় বাঁড়াইতেছে। কিন্তু তাহার পর? কলেজের পাঠ শেষ করিয়া কর্মজীবনে 
প্রবেশের সময় অর্ধার্জনের নকল দ্বার রদ্ধ দেখিয়া হতাশ হইতেছে । সে আর গ্রামে 


চীনে ছাত্র আন্দোলন ২৩ 


ফিরিয়া যাইতে পারে না-_বিলাঁসবহুল জীবনযাক্রা-পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারে না। 
কাঁজেই তাহার কর্মজীবন নষ্ট হইয়া যাঁয়। এই আত্মঘাতিনী শিক্ষাপদ্ধতি দেশবাসী 
কবে বর্জন করিবে ?% 


* “গৃহস্থ মঙ্গল? -- জো, ১৩৪১। 'নবভাবে, উদ্ধৃত | 


চীনে ছাত্র আন্দোলন 


আমি চীন ও ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যতা সদ্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ করতে প্রয়াস 
পাচ্ছি। এই উভয় দেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পূর্বেকার স্মৃতি ও সভ্যতার 
নিদর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তার দুয়ারে আঘাত করে। এই উভয় দেশের পৌরাণিকতা 
বৎসরে, যুগে অথবা শতীববীতে নয়-_এদ্ের পৌরাণিকত্ব শত-সহম্র বৎসবের-_যা আমরা 
সহজে অন্গমান, অথবা! বিশ্বাস করতে রাজী নই। কেউ কেউ বলে থাকেন এদের 
পৌরাঁণিকতাঁর পরিমাণ ৪ হাঁজার বৎসরের বেশী। 

আমি বহু সহাম্গভূতিশীল ও দরদী গ্রন্থকার-যারা চীনকে ভাল করে জানেন__ 
তাদের অনেক বই পড়েছি। তাঁরা চীনের খাটি চিত্র একেছেন। চীনের জাগরণ 
তাঁদের লেখায় জীবনী শক্তিনিয়ে আমাদের সম্মুথে ফুটে উঠেছে। 

প্রথম বিষয়--যা” ইউরোপকে বিন্ময়াবিষ্ট করেছে, তা” হলো-_ চীনের প্রাটীনত্ব, 
তাঁর সভ্যতাঁর প্রাটীনত্ব, বে সভ্যতাকে দে তিন হাজার বছর পূর্বেবও জিইয়ে 
রেখেছিল । ইহাই জগতের একমাত্র সাম্রাজ্য, যেখানে জাতিভেদ বা সমাজভেদ নেই। 
এখানকাঁর লোক বিয়ের জন্য কুলীন-অকুলীন, গোত্র-গোঠী ইত্যাদির বিচার নিয়ে 
হট্টগোল বাধায় না; এখানকার আন্তজ্জীতিক বিবাহ বাস্তবিকই একটা ভাববার বিষয়। 
এই প্রকার উদ্রারতায় ইসলাম অনেক অগ্রসর | 

ত্রিবাঞ্কুর এবং তৎপরে বরোদীর দেওয়ান দেশবিখ্যাত রাজনৈতিক স্যার মাধব রাও 
চীনের বিষয় বলতে গিয়ে বক্তৃতার কোন স্থলে বলেছিলেন_-“আমাদের দেশের শতকর! 
আশি জন দেশবাসী যেভাবে সর্বদিক্‌ দিয়ে লাঞ্চনা ভোঁগ করছে, তা আমাদেরই 
নিজেদের হ্ষ্টি করা লাঞ্ছনা । এই দুর্দশা দূর করতে হ'লে আমাদেরই করতে 
হবে। বাকী শতকরা বিশজন দেশবাসী যে কষ্ট ক'রে জীবন যাপন করছে-_সে 
কষ্টের বোঝা আমরা বিদেশী শাসনকর্তার কাধে চাপাতে পারি; কিন্তু এর 
প্রতিকারও আমাদেরই হাঁতে। 


২৪ আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


১৮৯৪ খুষ্টাবেই চীনের প্রকৃত জীবন জাগরণের স্ব্রপাত হয়। কালের 
মহাঁলীলায় তাঁদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সেই আলোকশিখ নিতে গিয়েছিল। ভাই 
আবার যুগ-ভেরীর মহানিনাঁদে তাকে চীনের জলে স্থলে জালবার জন্য তার মহাপ্রাণ 
সাড়। দিয়ে উঠল। জাঁপান আপনাকে শক্তিশালী ও সমুদাগ অন্ত্শস্ত্রে হুলজ্জিত 
মনে ক”রে চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোনল পাকাত সুরু করলে। 
জাগাঁন তখন নববলে বলীয়ান। নূতন শক্তির শিহরণ তার গ্রতি শিরায় শিরায় 
অমুতব করতে লাঁগল। জড়তীর মোঁহ কাটিয়ে কেবল সে টাটকা জীবনের আস্বাদ 
গ্রহণ আরম্ত করেছে-এমন সময় চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষা ক'রে নিজেকে যাচাই 
করতে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাঁগলো। চীনের অবস্থা তথন মুমুষু' । থাকবার 
মধ্যে ছিল তাঁর মান্ধাতার আমলের কতকগুলি সংস্কার, আর “অচল ফ্যাসাঁন | এতে 
চীন জাপানের কাছে একটা বড় রকমের ধাক্কা গেল। জাপান ইচ্ছামত কামান 
দীগিয়ে চীনকে নান্তানীবুদ করলে এবং কয়টি বদর ও পোতাশ্রঘ দন করে নিলে। 
চীনের সীমারেখা আন্তে আস্তে কমতে লাগল । অবশেষে দে ফর্মোঙ্জা দ্বীপটি পর্যন্ত ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হল। 

লি-হাংটু অন্তর-আ্ীথি দিয়ে ভবিষ্বতের থে দৃশ্ঠ দর্শন করলেন-তাঁতে তিনি 

£ই ভাবলেন যে, যদ্দিন না চীন আপনার জড়তার খোলম্কে ছি'ড়ে ফেলে দিয়ে 
প্রাচ্যের নবীন ভাবধারা ও কর্মনীতিকে গ্রহণ করবে_-তদ্দিন চীনের এই বেদনার 
আঘাত থেকে ঘুক্তি নেই। 'এর পর থেকেই চীনের রাষ্ট্র-জীবনের পরিবর্তনের সুর 
হলো। 

১৯০৪ থুষ্টাব্ষে চীনের কর্মধার] এমনি করে বদরে গেন এবং চীন আপনাকে 
এমণি করেহ কাঁজে লাগিয়ে দিলো যে) জগৎ বিশ্বঘাখিষ্ট হয়ে তার এ পরিবর্থনের 
ও কর্মের ফল দেখতে লাগলো । 

চে্সিন থাঁর আক্রমণ যেমনি এশিয়া এবং ইউরোপের 'অনেকটা অংশকে এশিয়ার 
করতনতুক্ত ক'রে দিয়েছিল__তেগনি পাশ্চাত্যের সাম্রাঙ্যবাদীগণও 'এশিয়াকে আক্রমণের 
দ্বারা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার জল্পনা করতে লাঁগলেন। জাম্মীনী থেকে বিসমার্ক 
বলতে লাগলেন--এশিয়ার 'আর্দাক পড়বে £ংলগ্ডের ভাগে, আর অর্ধেক গড়বে কুশিয়ার 
ভাগে) এমনি করে এশিয়া ভাগবাটোয়ার! হয়ে ইউরোপের পেটে তলিয়ে ঘাবে। 
তখনই ভাল করে গোলমাল বোধ উঠল। 

তার পরেই এলো আসল কথা_চীনের যুব-আন্দোলন--াকে দিয়ে চীন 
আপনার নিজন্ব সভ্যতাকে ফিরিয়ে পেয়েছে। রুশ-জাপান 'যুদ্ধর পর চীনের তরুণ 
তাঁপপগণ আপনার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের শিহরণ অন্নভব করতে লাঁগল। তারা 
তাদের দেশকে ভাল করে দেখলো। দেখলো তাঁদের জননী জন্মভূমি তাদের দিকে 
করণ ও ম্লান আথি নিয়ে চেয়ে রয়েছেন। দেশের পরাজয় ও দুর্নামের প্রতিকারকল্পে 


চীনে ছাত্র আন্দোলন ২৫ 


তাদের প্রাণ বিসঞ্জন দিতে তারা প্রতিজ্ঞা করে বসল, এবং যে জাপান তাদের 
এমন আঘাত দিয়েছে, সে জাপানের বুকে বসে তাদের মন্ত্র নিতে প্রস্তুত হলো-_এক 
নয়, ছুই নয়, বিশ হাজার তরুণ বীর জ্ঞান-সাঁধনার জন্ত জাপানের রাজধানী টোকিও নগর 
একেবারে জুড়েই বসলো। তাদের উদ্দেশ্ঠ জাপানের শিক্ষা, জাপানের কর্মধারা চীনের 
প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গৃহে আমদানী করা । 

চীনের এক্জানসাধনার প্রবল আকাজ্ষাকে জাপান রোধ করতে সাহস করল 
না। বরং তার আপন দেশে চীন ছাত্রের জন্য বহু বিগ্ভালয়ের সৃষ্টি করলো। চীনের 
জয়যাত্রা হু হলো--তরুণরা মনপ্রাণ দিয়ে জাপানে পড়তে লাগল। তাদের সাধন! 
সিদ্ধিলাভ করলো । মনের মত লোক হয়ে তারা দেশে ফিরল। ফিরে, আমাদের 
দেশের বিলাতফেরতের ন্যায় সাধারণ সমাজের সহিত বিশাল ব্যবধান স্থষ্টি করলো 
না। তাদের এ পরিশ্রম ও অধ্যবসাঁয়ের মূলে আমাদের দেশের গোলামীর গোলোক- 
ধাঁধায় পড়বার প্রবৃত্তি ছিল নাছিল এতে দেশসেবার এক বিরাট আকাঙ্ষা, 
স্বাধীনতার এক বিরাট কামনা । 

দেশের বন্ধন মোচন করাই তাঁদের “জীবন-বিসর্জনের” কারণ হওয়ায় তারা 
জ্ঞান-সাধনার পরবর্তী জীবনে দেশের কাজে আপনাদের জীবনকে নিয়োজিত করলে। 
দেশে ফিরে তারা চীনকে এই বাণী শুনালে_-জীপান যাহা পারবে, পেরেছে-_ 
চীনও তাহা পারবে এবং পারাই তার চাই। এ-নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে দেশের কাঁজে 
তারা নাম্লো-_নীমবাঁরই মত ক'রে। 

তাদের এ-সব ঝেঁক দেখে, জীবনদানের এ-সব মহাদশ দর্শন করে জগঘ্বাসী 
চমতরুত হলো-_বাম্তবিকই বুঝি চীনের “দিন? ফিরলো | 

এই যে জাপাঁন-ফেরৎ তরুণ তাঁপমগণ চীনের কলঙ্ক দূৰ করবার মানসে দেশে 
বেরুলো_-তারা ত আর সরকারী সাহাষ্য পাবার আশায় বসে রইল না। তাদের 
নিজের খাবার পরবার তারা নিজেরাই যোগাবাঁর বন্দোবস্ত করে নিলে। বাঁকে বলি 
আমরা “মনোহারী” জিনিস তা নিয়ে তারা দেশে বেরুলো। এসব তারা দেশকে খেলনা 
করে_ উপহার দিতে বেরুলো না। এ-সব বেটে তারা খোরাক যোগাবার বন্দোবস্ত 
করলে-_-আর দেশের অশিক্ষিত অন্ধদের শিক্ষা ও আলো দেবার যোগাড়*্যন্ত্র করলে। 
সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে তাঁরা নৈশবিগ্ভালয়। অবৈতনিক-বিগ্ভালয়-_ সর্বপ্রকার 
বি্ভালয়ের পত্তন করে, দেশের লোককে ডেকে ডেকে টেনে টেনে চোখ-ফোটাতে 
লাঁগল। এ-সব যে তাঁরা নিজের পড়! শিকেয় তুলে করছিল তা নয়, এসব কাজ 
তার! অবসর মতই করছিল। গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতে তারা এ-সব কাজ এমনি করে 
করে যেতো যে--কলেজে ফিরে গিয়ে এ-সবের কথা খপ করেই তুলে যেত না 
--এবং যেতে! না বলেই তাঁদের স্থাপিত এ-সব বিদ্যালয় ও পরিশ্রম মাঠে মার 
যেত না । 


২৬ আচার্ধা প্রফুল্লচন্দ্রের বর্তৃতা ও পত্রাবলী 


এই অবৈতনিক স্কুলের দ্বারা অন্তুতঃপক্ষে পঞ্চাশ হাজীর দরিদ্র ছাত্র চীনের 
নানা সহরে শিক্ষালাভ করে মাষ হ'তে সুযোগ পেয়েছিল। গ্রতোক মন্দির বিদ্যালয়ে 
পরিণত হলো; এতে শিক্ষার সাধনা বেণী রকমে সহজ হয়ে পড়লো । পুজার হোমশিখার 
সঙ্গে জ্ঞানের হোঁমশিখা সমান জল উঠলো | 

চীনের ছাত্রদের যদ্দি কলকাতার ছাত্রদের সাথে তুলনা কবে গড়পড়তা মিলিয়ে 
দেখা যায়। তা হলে আমরা কি দিখতে পাই? মন্ততঃ কম পান্ষম তের হাজার 
ছাত্র যারা কল্কাঁতীর ইউনিভাগিটিকে জুড়ে আছেঃ তারা যদি শীনা-ছাত্রদের স্কায় 
মাত্র অবসরটুকু দেশের শিক্ষার জন্ব বায় ক'রে, তালে তারাও কি চীনাদের মত 
কাঁজ করে যেতে পারে না? তারাও কি অন্তত; পঞ্চাশ হাজার ছেলেকেও 
মান্য করতে পারে না? না হয় স্কুলের কথা ছেড়েই দিলাম। ঢাকায় ১১টি হাই 
স্কুলের ৪৪শত ছার, আর ইউশিভাদিটির ১২শত ছার, অন্ততপক্ষে চার হাজার 
ছেলেকেও মানুষ করতে পারে না £ -করলে অবশ্থাই পার 

আমাদের ধারা ম্যাটি কুলেশন দিয়ে স্্দীঘথ চারিটি মাপ ঘুমিয়ে কাটায়, যারা 
আই, ১ বি.এ. দিয়ে প্রা তিন মাঁদ থেলিয়ে, বেড়িয়ে কাটায়) অথবা যারা 
সাধারণভাবে দীঘ গ্রীঘ্ের বন্ধে তান পিটে, ঘুম দিয়ে, হাঁ তুলে, গল্প-গুজব 
করে উড়িয়ে দেয় তারা যদ্দি এদিকে একটু নেকনজর দেয়, তাহ'লে কি দেশের 
একট বিরাট সমস্যার কিঞিৎও সমাধান হত পারে না? 

আমাদের দেশের ভাঁষা, চীনের ভাষা থেকে অনেকই সইজ। সে ভাষায় 
তাদের দেশবাদীকেও কথা কিতে শিখতে হয়। এমনি যে জড়ানো ভাষা এও 
তার! সহজ করে নিয়েছে- আপনাদের পরিশ্রম, অধাবসায় ও মাধন! দ্বারা। আমাদের 
দেশের সংস্কৃত ভাষাকে চানা ভাষার সহিত তুলনা করা ধেতে পারে। এই ভাষাকে 
পরিবদ্ধিত করতে, আরো মহজ মাকার ও প্রকার দিতে চীনা ছাঞ্জরা প্রচার করছে, 
এমন কি অনেক বই লিথেও বিশি করছে। 

চীনে ধন্ভেদ নাউ--দেদানে বৌদ্ধ? মুসলিম, খৃষ্টান মবাহ ছীনা'। তাদের দেশের 
নামেই সব চলে বায় । চানবানী বান্তবিক পাক্ষই দা্নিক গোছের লৌক। প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের ধর্ম নিয়ে থাকবে, অথচ অবাধ মেনা-মেশায় আপঞ্ডিজনক কিছু নেহ। সপ্তম 
শতাবীতে কন্ফুসিঘদ্‌ তাদের বে বাণী দিয়ে গেছেন-তারা আছও সে বাণী ভোলেনি। 
সে বাণী অন্তসরণ করে তীরা 'এপনও চানা। এঘনও কলম) এখনও দেশসেবক সবহ হচ্ছে। 
তবু আমলে তারা চীনাহ থাকচে। আমাদের মত আগাগোড়া মন্ুকরণের দ্বারা পরিবঙ্িত 
হয়ণি। 

চীনাদের সর্ধবমমাজেঠ আন্তর্জাতিক বিবাহের গ্রচপন বান্তবিক্ একটি বিস্ময়ের 

জিনিস। ধর্শাবিশ্বাসের অনৈক্যের জন্য ইনকুইজিশান্‌ 'অথব! অন্তান্ঠ প্রকার পাশবিক 
অত্যাচার সে দেশে নাই-_-ইভা ভাববার বিষয় বটে। সেপ্ট বার্থালমকে মেরে কেমন করেই 


চাঁনে ছাত্র আন্দোলন ২৭ 
না তারা ধর্মের গোড়ামি দেখিয়েছিল। স্পেনের ইনকুইজিশানের ব্যাপারখানাও সবার 
জানা আছে। এই তে ছিল পুরাতনের প্রতি লোকের একটা অন্ধান্থরাগ-_একটা বুগ- 
যুগসঞ্চিত সংস্কার । 

টোঁকিওতে গিয়েই তারা জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাকে থামিয়ে রাখেনি । অধ্যবসায়শীল 
কৃতী চীনা ছাত্রদের দুহাঁজার গেল ফ্রান্মে--মাঁর এক হাঁজার গেল বিলাতে। তাঁরা 
আমাদের দেশতুক্ত বিলাত ফেরতের মতন কেবল ফ্যাসাঁন নিয়ে ফিরতে স্থদূর গ্রথাসে 
যায় নি, তারা গেহিলো দেশের বন্ধন খুলতে বা কিছু দরকার তা সঞ্চয় করে, সংগ্রহ 
করে আনতে । স্বদেশে ফিরে তারা গোলামীর জিপ্রির গলায় পরেনি । তারা চেয়েছিলো 
_চীনাবাসীকে নিয়ে এক মহাঁজাঁতি গড়ে তুলতে, চেয়েছিলো চীনকে মানুষ করতে। 

স্তার অতুল চ্যাঁটাজি ও পরাঞ্জপে আঁফসোদের সহিত বলেছিলেন ষে, ভাঁরতবাঁসী 
কেন বেশী সংখ্যায় বিলেতে শিক্ষালাভ করতে যায় না? কিন্তু আমি বলি--বিলেত 
গিয়ে লাভ কি এদের? তাঁরা তো বিলেতী ফ্যানানের আমদানী ছাড়া আর বেশী কিছু 
আমদানী করবে না? তবে কিনা ডাঃ ঘোষ, আর মেঘনাদ দাহার ভ্তাঁয ছেলেদের 
অবশ্ঠই যে বিলেত বাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। 
ভারতবাসী ছাঁত্রেরা ঘেরপ কচি বয়সে বিলেত যাঁয়--তাঁতে মনের সেই তারুণ্য নিয়ে-- 
এইক্ধপ ফ্যাসান-শেখার তোতাপাখী হয়ে ফেরা কোন তাঁজ্জবের বিষয় নয়। 

আমি একটিও বিলেত ফেরত আই. সি. এস. কে দেখছিনে-যিনি কবছরের মধ্যে 
বেশ নাম করে ফিরেছেন, আর দেশে এসে কিছু করছেন! কেবল ব্যারিষ্টার 
ব্যারিষ্টার । “বাঁরঃ একেবারে ঠেসে গিয়েছে, এক কণা কোথাও স্থান নেই। যেন 
পিপড়েরই দল আর ফি? আমি যদি দিনেকের জন্যও 1)1৫06০: হতুম, তাহলে 
দেখতে_-এসব ফৌজদারী আদালতকে একবারে মাটির সমান করে মুছে দিতুম__একবারে 
পালিশ। দেখ না, আলীপুরের মত স্থানেও ৮ শত উকীল। বছর বছর আঁরো ২০-২৫ জন 
করে বাঁড়ছেও। ১*-১৫ বছর বাদেকি হবে, তাই আমি ভাবছি ।-__দেশ যেন উকীলময় 
হয়ে বাবে মক্েন যেন আর মকেল থাকবে না! 

এই যে বিগত ১৯০৬ সালে টোকিয়োতে পনেরো শ' হাশর শিক্ষালাভ করছিলো 
_তাদের সংখ্যা কত বেড়েছিনো জান? তারা বাড়তে বাড়তে একেবারে পঞ্চাশ হাঁজারে 
পরিণত হয়েছিলো ; কি অদম্য আকাজ্ষা ! কিন্ত আরও তাঁজ্জবের কথা কি জান? তারা 
যে কেবল সংখ্যাতেই বেড়েছিল তাই নর-তারা আরো এমন কিছুতে বেড়েছিল ঘা শুনলে 
তোমরা অবাকই হবে। এসব ছাত্রের অদ্ধেকই আপনাঁর খোরাক আপনারা জোগাতো ; 
বাপ-দাদার কাধে ভর দিয়ে তারা চলতে চায় নি। আমাদের দেশের বিলেতপ্রবাসীদের 
মা-বাপ তো মাঁসে মাসে চার পাঁচশো করে টাকা পাঠিয়েও ভাবনা চিন্তায় দিন কাটান! 
চৌদ্দ হতে চল্লিশের মাঝামাঝি ছিল তাঁদের বয়স। ২৫ হলেই যে বুড়ো হলো, এদের এই 
অপবাদ ছিলো! না। 


২৮ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বর্তৃতা ও পত্রাবল' 


এসব বলা তো অনেকটা হলো--চীনের ছাত্রের উদ্ভম ও উৎসাহ সম্বন্ধে তোমরা 
অনেক কিছুই জানলে । এখন আমি তোমাদের বলতে চাই, তোমরা কি এসব মন্বনধ 
একটু ভেবে দেখবে না? চীনাদের বাঁরা বিদেশ থেকে বি্ধে শিখে আসে, তাদের ব্লা 
হয় 196104১০৭৪৮ ঘেমন আমর! বগি “বিলেত ফেরত” । চীনা বিলাত-ফেরত 
আর ভারতবাসী বিলাত-ফেরত সম্থন্ধে কি তোমরা ভাঁবতে চেষ্টা করবে? 

পিকিন ক্যান্টন, হংকং এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দশ হাজার ছাত্র বিদ্যা শিখে 
জান সঞ্চয় করতো--তা সাংহাই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের চ্যান্সেলার মিঃ গর্ণেলের কথায় বেশ 
বোঝা যাঁয়। তাঁরা বাহির থেকে ভেতরে এসে, দেশের ভেতরকেও গড়ে তুলেছিল। এহ 
ছিল এদের ত্যাগ ও প্রয়াসের বৈচিত্র্য | 

চীনের লোকসংখ্যা হলো ৪০৫০ লক্ষ। এদের ভেতর নিঞ্ছের জীবনপাত করে 
জাগরণ আনয়ন করা এত সহজ নয়। তু ছাত্রদের চেষ্টায় ছাত্রদের অধ্যবসায়ে তারা কত 
যে জাগবার এবং বুঝবার স্থাযোগ পেয়েছিলো তা; তোমাদের কত ক'রে বলবো? 

চীনের ছাত্ররাই দেশের লোককে দেশের কথ বুঝাবার জন্যে চার শ কাগজ 
চালাত। দেশের লোক এতে কি পেতো জান £ তার মনের সত্যিকার বাণী-সত্যিকার 
ডাক পেতো । দেখ তো আমাদের দেশের ছাত্রদের অবস্থা-একটিও কি কাঁগজ আছে? 
যা দিয়ে তাঁরা আপনাদের মনকে লোকের কাছে প্রকাঁশ করে? 

আমাদের দেশে তথাকথিত ভদ্রলৌকদের কথা ত্যাগ করে মধ্যবিত্দের কথা 
ধরলে দেখা যাঁয়--এদের অনেকটা চেষ্টা থাকা সত্বেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য 
বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আর সাধারণ সমাজের কথা ত এখানে আসতেই পরে না। 
ছেলেদের খরচ দিন দিন যে ভাবে বাড়ছে তাতে মধ্যবিত্ত লোকেদেরও যে আর কদিন 
ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে তা মনে ভয় না। চীনে সবাই সবার কথা 
 ভাঁবে একে অন্যের সাঁথে মিলে। পণ্ডিত মুখের সঙ্গে মেশে; কিন্তু আমাদের দেশের 
বিচ্যে-_মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে । বিদ্বান জানে কি করে অশিক্ষিতদের 
কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চলবে, এবং কি করে এদের দ্বণা করতে হয়। এখানেই সব 
গলদ্‌। 

প্রেদিডেন্নি, ইমলামিয়া, রাজসাহী, কটক হত্যাদি সরকারী কলেজগুলোতে ছাত্রদের 
মাথা পিছু সরকার এবং দেশ যা খরচ করাছে_তা থে ছাত্রদের দ্বারা আবার ফিরে পকেটে 
আদ্বে তেমন আঁশ! করাই বৃথা। বত প্রকার উন্নতির কাজ চীন দেশে চালানো হয়, 
সবই মধ্যবিভ্দদের দ্বীরাই সাধিত হয়। কিন্তু বাংলার মধ্যবিত্তগণ-_সে সব বিষয়ে একেবারে 
পণ্ডিত ;--পরিশ্রমের কাজ এরা একেবারে গোলায় তুলে রেখেছেন--ধেন গোলারই ধান। 

বাঁংলার জেলা সমূহে ধান, পাট ইত্যাদি ফদণ ছন্ে। ফরিদপুরে সব চাইতে প্রচুর 
পরিষাণে জন্মায় । ধান, পাটে প্রায় বিক্রয় ভয় ১২ !কাঁটি টাঁকা। আর লোক হলো ২২ 
লাখ, মাথা পিছু আয় দাড়ায় ৫২২ টাঁকা করে। এই আয় কি যথেষ্ট? আর এই আয় 


| বাঙালীর ধ্বংসের কারণ ২৯ 
কি বাঙালী রাঁখতে পারে? বাংলার কৃষক-সমাঁজের অবস্থা কি থে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে, 
তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে । এই যে প্রজাদের চৌষটি হাঁজার* খাওয়া হয়, তাঁর পরিবর্তে 
দেওয়া হয় কি, তার কি কোন হিসেব আছে? হিসেব আমরা কোন্‌ দিকেই বা 
ক্রি? আজ হিসেবের দিন এসেছে--হিসেব করে আমাদের বাঁচতে হবে-_এর জদ্য 
“অনেককে মর্তেও হবে। এই বিপুল দীয়িত্ব নেবার জন্য যদি কেন প্রস্তুত হয় তবে জেনো 
এরা তরুণ--এরা ছাত্র --এরাঁই বিধাতার বরপুত্র |" 


বাঙালীর ধংসের কারণ 


বাঙালী তুমি কি ধ্বৎস-সাগরে ঝাঁপ দিবে বলিয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হুইয়াছ ? 


প্রায় ৩১ বৎসর পূর্বে “বাঙালীর মন্তিক্ষ ও তাহার অপব্যবহার” শীষ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
বাঙালীর অক্ষমতা, শ্রমবিমুখতা এবং নিশ্টেষ্টতাঁর কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেখাঁনে আমি 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা যাহাদিগকে মেড়ো, ছাঁতুখোঁর ইত্যাদি আখ্য। দিয়া থাকি, 
তাহারাই সুদূর রাঁজপুতনাঁর মরুপ্রান্তর হইতে রেলপথ হইবার পূর্বে পদব্রজে লোটাঁকম্বল সম্বল 
করিয়া» সত্যসত্যই ২৪ পয়সাঁর ছাতু খাইয়া, এই বাউলা দেশের বুকের উপর আপিয়া 
বসিয়াছে এবং শতবর্ষ ধরিয়া ক্রমাদ্বয়ে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য আয়ত্ত করিয়াছে । তবুও আমরা 
ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহাদের পারদশিতাঁর কথা উপলব্ধি করিতে পারি না । আঁমর! ছু"পাতা 
/১/৫/:681)6076) 412//0% এর পদ আওড়াইয়া বা 10115620618) (৮100105 এর পাতা উল্টাইয়া 
গর্ধে ক্ষীত হইয়া পড়িঃ এবং মাড়োয়ারী প্রভৃতি অ-বাডাঁলী ভ্রাতীগণকে হীন ও মুরুব্বীয়ানার 
চক্ষে দেখি। ইহার পরিণাম এখন হাঁতে হাঁতে ফলিতেছে । 

৩০ বৎসরেরও পূর্বে যাহ! লিখিয়াছিলাম, আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন 
হহতেছে। আমাদের উচ্চশিক্ষাভিমানী যুবকবৃন্দ যাহার 1১911608] 49097010105 বা 
অর্থনীতিমূলক বিষ্ঠা অধিগত করিয়াঁছেন-তাহাদের মুখে কেবলই শুনা যায় মাঁড়োয়ারী মাত্র 
10100172/) ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, কেবল মাড়োয়ারী 
নয__ভাটিয়, গুজরাঁটী, কচ্ছ অঞ্চলের মেমনগণ এবং বোশ্বাইএর বোরা বা খোজা সম্প্রদায়ের 
ব্যবসাঁয়িগণ কেবল [7118190,7 হইয়া এই বাঙলা দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ কেন, কোঁটি কোটি 
রী ডি করে। 


রন টার দেবের ঢাকাহলে প্রদ্ বক্তৃতায় সারাংশ নআরীন উদ্থীন ও গাহম্মদ কর্তৃক পি । ব্যবস! ও 
বাণিজ্য-_আধাঢ, ১৩৪২। 
1 বাংল! গভর্ণমেন্টের তৎকালীন মন্ত্রীর বেতন ছিল ৬৪,**”২ টাকা। 


জি 


আচাধা প্রফুল্লচর্দের বক্তৃতা ও পঞ্রাবলী 


একবার পাটের ব্যবসার কথ: ধরা যাউক। ৭1৬০ বংসর পূর্বে এই ব্যবসা সাহা, 
তিলি, কাপালী প্রভৃতি জাতির একপ্রকার একচেটিয়া চিল । কিন্তু ভাভাদের বংশধরগণ 
ক্রমশঃ গদিয়ান হইয়া উঠিল। এই স্্ববর্ণস্থযোগে কন্ঠ অ্রমপরাযণ মাঁড়োয়ারী ছাতুখোর 
হইয়াও ধাঁরে ধারে অলক্ষো বাঙাণী বাবপায়িগণকে অপসারিত করিতে লাগিল । আজ শুধু 
দেখিতে পাওয়া যায় বে, বাঙালী- হিন্দ্-মুখলমাঁন- মাত্র সামান্য ব্যাপারী বা ফড়িয়া হিসাবে 
ঘাহা কিছু রোজগার করে। ১৪1১৫ বৎসরের পূর্বের কথা বলিতেঙি ; ঘখন অসহযোগ 
আন্দোলন তীব্রভাবে চলিতেছে--তখন আমি মাদারীপুর এবং ফরিদপুর অঞ্চলে সফরে বাহির 
হই । সেই সময় সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম যে, “৭ 812071)8070009576]10 8806 চট 
]।৮৮৮ সম আটা] মা$৮-অথাৎ যখন মাদারীপুরে ট্রিমার লাগিল তখন নিরাশ হইয়া 
পড়িলাম। সেখানে দেখিলাম পাটের গুদামগুনলি হয় ইউরোপীয় বা শার্ষেনীয়। না হয় 
মাঁড়োয়ারীিগের দ্বারা অধিরুত। আমরা সাধারণের অতিথিন্বরূপ পেখানকার লোন অফিস 
বা ব্যাঙ্গে অবস্থান করিলাম । পরদিন প্রাতে সকল শ্রেণীর লোক আমার সহিত সাক্ষাঁৎ 
করিল। আমি বখন পাটের কথা উল্লেখ করিলাম তন একজন মাঁতব্বর সাহা আমাকে 
বলিলেন_-“কর্তা এ বে প্রকাণ্ড গুদামের কথা বলিতেছেন উহা আমাদের পিতৃপুরুষের ছিল। 
কিন্ধু স্বর্গীয় কর্তারা ঘখন চলিয়া গেলেন, তথন আমাদের মধ্যে গৃহধিবাঁদ ঢুকিল এবং এখন এ 
গুদামগুলি মাঁড়োয়ারীদিগকে ভাড়া দিয়াছি |” আমি শুধু এ গানের কথা বলিতেছি না। 
বাঙলা দেশের প্রধান প্রধান গঞ্গগুলি এবং আমদান রপ্তানির কেন্্রস্থলগুলিতে বর্তমানে খোঁজ 
করিলে বোঝা বায় যে, 'মাম্দানি বপ্তানিঘটিত সমস্ত ব্যধসাঁয়ত অ-বাঁঙাঁলীর করতলগত হইয়াছে 
এবং হইতেছে । ১৯২২ সালে যখন উত্তরবঙ্গে মগাপ্রাবন উপস্থিত হয় তগন আমরা এ অঞ্চলে 
অর্থাৎ আত্রাই, পান্াহার, বগুড়া) তালোরা প্রভৃতি স্থানে সাহাবাদান-কেন্দ্র (1821101 0:9706) 
স্থাপন করিয়া আপি । এ শবন্থানে তন হইতেই প্রায় বংসরে ২১ বার খাদি প্রস্থত 
পরিদশীন কল্পে এবং বর্তমানে ঢেকি-ছাটা চাউল, খাটি ঘরিধার তৈল ও গব্য দ্বৃত প্রভৃতি 
উত্পাদন তদারক করিবার জন্ত গনন করিরা থাকি । এইসব গাত্রে উত্তরবঙ্গের অর্থ নৈতিক 
অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি । উত্তরবঙ্গের সমস্ত আমদানি রগুানি মাড়োয়ারীদিগের 
করতলগত | সেখানকার যাবতীয় রপ্তানি মান অর্থাৎ ধান, পাট, কলাই প্রভৃতি যাহা ক্ষেতে 
উৎপন্ন হয়ঃ তাহা সবহ উহাদের হাতে এবং যাবতীয় আমদাঁনি মাল--কেরমিন, লোঁালিড়, 
এমন কি খৈল পর্যন্ত সমন্তই মাঁড়োয়ারীদিগের দ্বারা সরবরাহ হইয়া থাকে । 

বাহ! পূর্ববঙ্গের প্রধান ধনগম্পদ' শুধু সেহ পাটের কথাই ধরা যাঁউক। ১৯২৯ সাপ 
পধ্যন্ত পাটের বাঞ্জার খুব গরম ছিলঃ এমন কি ২৫1৩৭ টাঁকা পধ্যন্ত মনকরা দর উঠিয়াছিল। 
তাহার পর ৫৭ বৎসর বড় মন্দ! যাইতেছে । যখন বাঁজার গরম ছিল তখন সমস্ত বাঙলা দেশ 
হইতে অন্যুন চল্লিশ কোটি টাকার পাট রগানি হইত। রেলি ব্রাদাঁস প্রভৃতি ইউরোপীয় 
সওদাঁগরগণ এবং করেকজন আন্মেশিয়ানকে বাদ দিলে সমস্ত 1)04919))%) হইতেছে 
মাড়োয়ারী। তাঁহারা এই 80100191)/)) স্বরূপ কত কোটি টাকা উপায় করেন তাহ! বলিয়া 
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দিতে হইবে না। শতকরা! ১০২ টাকা হিসাবে বব হা কোটি র কম 
হইবে না। | 

১৯২৬ সালে আমি একবার সতীশচন্ত্র দা ও ও প্রফুল্পচন্ত্র ঘোষ সমভিব্যাহারে সফর 
করিতে বাছির হট । মুশিদাবাদ ছাঁড়ীা গেলে একগন হ্বাটকোটিধারী বাঙালী আমার 
গাঁতীতে উঠিলেন এবং প্রণাম করিয়া বনিলেন-“মআমি আপনার একজন ভূতপূর্ব ছ্াত্র।” 
আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম থে। এই নদীয়া ও মুশিদাঁবাঁদের কুধিভাত দ্রব্য, যথাধান, 
চাঁপ। কলাই, সরিষা ইত্যাদি কাহাঁদের মারফত রপ্ানি হয়? ভিনি উত্তরে বলিলন-_“আমি 
একজন রেলের বন্মচারী; আমার কাঁজ হইতেছে কি উপায়ে গরুর গাড়ী ও নোকানংঘোগে 
মাল বড় বড় রেলস্টেশনে আসিয়া রপ্ানির সুবিধা হয় তাভার বাবস্থা করা। এখানকার 
যাবতীয় ভূষিমাল মাড়োয়ারী ও আজিমগঞ্জের বড় ঝড় ঠৈন সগ্দাগরগণ কর্তৃক বাহিরে 
টালান ধায়।” 

কাষ্টম্‌ আফিমের তালিকা দেখিলে ভানা যাঁয় বে ধত্ঘরে কত কোটি টাকার মাল 
বাঙলা দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়; আর কত কোটি টাকার মাল বা আবার 
আমদানি হয়। বাঁওল! ও অন্যানা প্রদেশের মধো ঘে প্রাদেশিক অন্ত্বাণিজ্য হইয়া 
থাকে তাহার পরিমাণও বহু কোঁটি টাকার! এতদ্যতীত বাঁউলা দেশের মধ্যে সহর হইতে 
মহরে, গঞ্জ হইতে গঞ্জে, গ্রাম হইতে গ্রামে যে অন্তবাণিজা হইয়া থাকে তাহার 
পরিমাণও বাঙলা দেশের বহিবীণিজ্যের ৩৪ গুণ হইবে। এই সকল আমদানি, রপ্তানি 
এবং ক্রয়বিক্রয়ে যে কত কোটি টাকা মুনাফা হইয়া থাকে তাহা ধাঁরণাঁতীত। কিন্ত 
ইহার অধিকাংশই বিদেশীয় ও অববাঁডীলী বণিকগণের করতলগত। বাঙালী কেবল 
শৈশব হইতে নৌকরী ও কলমপেশাদারী শিখিয়াঞ্ছে। নিজ দেশের, এমন কি স্বীয় 
পলীর আদান-প্রদান ও আমদানি-রগ্তানির কোন খোজথবর ধাঁথে না-এমন কি 
রাখা তাহার ধারণাতীত। 

এইতে! গেল এক দিক! বজবজ ওইতে আরম্ত করিয়া ব্রিবেণা পর্যান্ত হুগলী নদীর 
ছুই পারে আজকাল অন্যুন ৮০/৮৫টা গাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। হার মধ্যে ৬০1৬৫টি 
ইউরোপীমদিগের দ্বারা পরিচাধিত। ৮৯টি গত (প্রথম ) মহাযুদ্ধের পর হইতে মাড়োয়ারী 
কতক পরিচালিত_বথা, বিড়শা, হুকুমটাদ, হষটমাঁন প্রভৃতি । আয়তনে হকুমচাদ মিল 
ভারতবর্ষের, এমন কি গৃথিবীর মধ্যে ধর্বাপেক্ষা বৃহখ। এখন মাডোয়ারীগণকে আর 
10110100090) বিয়া মুঝব্বিয়ানা করা চলে না। একা নাগরমল স্রযমণ ইন্ুমান জুট মিল 
ছাড়াও দুইটি বৃহৎ চিনির কল স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহা ভিন্ন বেণতাঙ্গায় আর একটি 
চিনির কলও মাড়োয়ারী কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । এখন দেখিতেছি আমাদের মাড়োয়ারী 
ভ্রাতাগণ ঘ8110171 অপ্বাদ থুচাইতে বদ্ধপরিকর। তাহারা এখন ইউরো পীয়গণের 
সহিত- বাণিজ্য বিষয়ে যুদ্ধ ঘোষণা কথিয়াছেন। এমনকি অনেক স্থলে তাহাদিগকে 
প্রতিযোগিতায় হটাইয়াও দিতেছেন। 


৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


১৯৩৬ সালে যতগুণি যৌথ কারবার মাড়োয়ারীগণ কতৃক অথবা মাড়োয়ারী 'ও 
ইউরোপীয় সহযোগিতায় রেছেষ্ট্রিকত হইয়াঞে গাঁদটাকায় * তাহার একটি তালিক। 
দিতেছি। উহা হইতে বুঝিবেন যে, আগ বাঁঙপায় মাড়োয়ারীর স্থান কিরূপ অগ্রগামী । 
এই বৃহৎ তালিকায় বাঁঙীলীর স্থান নাই বলিলেই চলে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ডিরেক্টর বোর্ডে 
ছুই একজন বাঙালী আছেন সতা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই" কাধ্যত: তাহারা 
কাষ্টপুত্বলিকাবৎ। 

বাঙালীর মাত্র একটি পাটের কল ( প্রেমচাদ জুটমিল-_যাহা হাটখোলার রাজা 
জাঁনকীনাথের আজীবন চেষ্টায় গ্লাপিত ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি আলামোহন দাস 
যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া যে কল চালাইতেছেন তাহা অতি ক্ষুদ্রকায় এবং এখনও 
ূর্ণমাত্রায় চালু হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও ইহাতে দাগমহাশয়ের বিশেষ কৃতি 
আছে। 

এই যে এত কলকারথানা নিত্য স্থাপিত হইতেছে, ইহার ভিতর বাঙালীকে খুঁজিয়া 
পাইবেন না। ছুই সর পূর্ব্বে বখন গভর্ণমেণ্ট শতকরা ২%* সুদ হিসাবে লোন খুলিলেন, 
বাঙালী ২৩ ঘণ্টার মধ্যে তাহার অধিকাংশ টাঁকার সেয়ার কিনিয়া রাখিল। প্রকৃত পক্ষে 
১২ কোটি টাকার স্থলে ৩* কোটি টাকার প্রস্তাব পাওয়া গেল। সম্প্রতি 
পোর্টট্রাষ্ট ৩ টাকা স্দে যে ৫* লক্ষ টাকা খণ গ্রহণ করিতেছেন তাহা কিনিবার 
জন্ত বাঁডালী শশব্যস্ত। বাঙালী চান যে, কোন প্রকার ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব না, 
এবং নিরাপদ লগ্মীতে (3819 10০867906) যাহা পাওয়া যাঁয় তাহাই ধরিয়া থাকিব। 
প্রায় দুই বংনর হইল পরলোকগত স্যার সোরাবজী পোচখানওয়াঁলা তাহার সেপ্টণাল 
ব্যাঙ্কের শাখা খুলিবার জন্ত চাকা বান। দেহ জবোগে ঢাক) িশ্ববিষ্ঠালয় তাহার 
প্রশংসাবাদ করিয়া একটি অভিনন্দন দেন। তিশি তাহার উত্তরে বলেন থে, 
“আপনাদের অর্থাৎ বাঙালীদের ব্যবসায় করিবার মুলধন নাই হঠা অমূলক । কেননা 
আমাদের কলিকাতা শাখায় শুরু থাঙালীদের প্রায় ২ কোটি টাকা চলতি হিসাব বা 
981161 800006-এ পড়িয়া রহিয়াছে । ইউরোপীয় বাঞ্ধ চল্তি হিসাবে শতকরা এক 


« কোম্পানীর নাম নগুরাকৃত মূশধন মন্তব্য 
১। ক্যালকাট। নেক টিপর্গিট কোং লিঃ ১০ লক্ষ ঢাকা (5 বোডে বালা ১ খন মাএ। 
২1 ডানলপ রবার কোং (হাওয়া) লিঃ ২ কোটি , ১ 
৩। ফিল্ম করপোরেশন্‌ অব. ইঙ্ডয়। লিঃ :৫ লক্ষ .. ০ 87. 
॥। ন্যাশন্ঠাল আইরণ এগ ষ্টিল কোং লিঃ ৫০». সা 558 নাশ 
৫), পেফডিপঞ্রিট এও কোং দি; ২৫ ০০5৯১ 
৬। নিউ ইওিয়। ইনভেই্টমেন্ট করপোরেশন ১ কেটি . ক: 8 নাই 
৭| শ্রীগোপাল পেপার মিলদ্‌ লিঃ ৩২।* লক্ষ রানা নাই 
৮ ্রার পেপার মিল্ন লিঃ পণ. , 
৯ ক্যালকাটা সেফ, কাষ্ঠডি কোং লিঃ ১০ 


১,। ওরিয়েন্ট পেপার মিলস, লিঃ ৫, | 
90288 ১ কোটি টাক! চেয়ারম্যান বাঙালী । 


বাঙালীর ধ্বংসের কারণ ৩৩ 


টাকা সদ দেয় না, তবে আমরা বড় জোর এক টাঁকা দিতে পারি।” পরে সেন্ট্রাল 
ব্যাঙ্কের একজন বিশিষ্ট ভাটিয় দালালের মুখে শুনিলাম যে, একজন বাঁডাঁলীর অন্যুূন ২৫ 
লক্ষ টাক! এ হিসাবে আছে। তিনি কি ভাবে মেই টাকা খাটান তাহা ভাবিয়া স্থির 
করিতে পারি না। 

এই ত+ গেল এক অধ্যায়! আবার অন্ত দিক দিয়া একট প্রণিধান করিয়া দেখ! 
যাঁউক। পূর্ববে যে পাটের কনের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাঁহার মন্ত্রের সংখ্যা আড়াই 
বা তিন লাখ হইবে। এতছিন্ন কলিকাতার যাবতীয় মুটে, মজুর, গাঁড়োয়ান, 
ট্যাক্সি ড্রাইভার, এমন কি গৃহস্থ বাড়ীর ঠাকুর, চাঁকর প্রভৃতি সকলই অবাঙালী। 

শিয়ালদহ ও হাঁওড়ায় ধত কুলী আছে সমস্তই অবাঙালী এবং ইঠাঁর প্রত্যেকে 
গড়ে ॥/০ দশ আনা কি ৪%* বাঁর আনা ( বর্তমানে অনেক বেশী ) প্রতিদিন রোজগার 
করে। এতছিন্ন গোয়ালন্দ নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি ঠীমার ষ্টেশনে দেখিবেন হাজার 
হাজার কুলী প্রতিনিয়ত খাটিতেছে। ইহারা সকলেই অবাঁটালী। অথচ এই সকল 
স্থানের চতুষ্পার্থে বাঙালী কৃষকগণ বসতি করিতেছে । তাহারা খণে জর্জরিত--কখনও 
বা অনশনে, কখনও বা অর্ধশনে দিন কাটাইতেছে ; বাড়ীর সন্গিকটে উপাজ্জনের প্রশস্ত 
ক্ষেত্র আছে, তবুও ইজ্জৎ যাইবার ভয়ে কেহ মুটের কাঁজ করিবে না। এ জাতির 
উপায় কি? 

কেবল কুলী ও মজুরগণ বাঙলা ও আঁসাঁম হইতে ( প্রধানত: বাঁঙলা দেশ হইতে) 
প্রত্যেকে প্রতিমানে ৫1৭১০ টাঁকা করিয়া মনিঅর্ডার যৌগে মোট প্রায় ৬ 
হইতে ৮ কোটি টাকা বাঁঙলায় রোজগার করিয়া বাঙলার বাহিরে পাঠায়। ইহা ১৯৩১ 
সালের ৫9508 161)0এ উল্লিখিত আছে । প্রায় দশ বত্নর হইল আমি একবার ছাত্র- 
সম্সিলনীর সভাপতিরূপে আহুত হইয়া ছাঁপরা যাই। উহা সারণ জেলার সদর টাউন। 
সেখানকার একজন বিশিষ্ট বাঁঙানী উকি আমার নিকট দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, যদি 
একজন বাঁগালী 9০৫০ টাঁকা বেতনে একটি মাষ্টারী পায় তাহার বিরুদ্ধে তুমুল 
আন্দেলিন উপস্থিত হয়। কেবল মংবাঁদপত্রে নহে, ব্যবস্থাপক সভায়ও ইহার আলোচনা 
হয়। অথচ এক ছাপরায় প্রতি বংসর বাঁউল| হইতে কুলী মজুরেরা এক কোটি টাকা 
মণিঅর্ডার যোগে পাঠায় । গত 2০1৮5৪৭ 11)০7-এ এ-তথ্যও স্বীকৃত হইয়াছে! ইংরাঁজীতে 
ইহাকে বলে 10515019001) বা লোকচক্ষুর অগোচরে রোজগার । আমার আত্ম- 
চরিতে (যাহা ১৯৩২ সালে প্রথম গ্রকীশিত হয় তাহাতে) বাঙলা হইতে কত অর্থ 
অবাঙানী কর্তৃক এই প্রকারে শোধিত হয় তাহা প্রথম দেখাই! পরে ১৯৩১ সালের 
আদমস্মারীতে দেখি যে এই বিবরণটি স্বীরুত হইয়াছে । 

এততিম্ন আমার আত্মচরিতের 47391)8%]-6]8 00110) ০০৮৮ শীর্ষক অধ্যায়ে 
দফাঁয় দফায় হিসাঁব করিয়া দেখাইয়াঁছি যে, প্রতিমাসে ১০ কোটি অর্থাৎ প্রতি বৎসরে 
১২০ কোটি টাঁকা বাঁঙলা হইতে একমাত্র অবাঁঙালীর দ্বারা অপনাঁরিত হয়! আমরা 


৩৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


কাপড়ের জন্য প্রতি বংসর অন্যান ১২ কোটি টাঁকা বোম্বাই পাঠাই এবং বিভিন্ন বীমা 
কোম্পানী যথা 07621) 1101])710 প্রভৃতি ২১টি কোম্পানী যাহা বোঁছাইয়ে অবস্থিত 
এবং লাহোরের লক্ষী, ভারত প্রভৃতি এবং মাঁদ্রাজের 1071)1660 11701% প্রভৃতি জীবনবীমা 
কোম্পানী বাউলা হইতে বৎসরে অন্যুন ২ কোটি টাকা আদায় করে। কুলি-মজুরের 
1 বাদ দ্দিযা বড়বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহাজনের ( ১1010118116 07171009 ) 

রোঁজগারের কথা ধৰিলে হতাঁশ ভইয়। পড়িতে হয়। ক্লাইভ স্্রাটে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক আছে 
__তাঁহাতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ, এমন কি কোটি কোটি টাঁকা আঁদানগ্রদান চয়। ইহার মধ্যে 
বাঙালীর টাঁকা শতকরা একটাঁও নয়। বাঙালী তথায় বিরাজ করেন-ব্যবসাযী 
হিসাবে নয়, মসীজীবী হিসাবে! 

হাঁয় বাঙালী! আজও তোমার চোখ ফুটিল না। এখনও তুমি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
তক্‌মার জন্য প্রলুব্ধ হইয়! ছুটিতেছ! চোঁগের উপর নিত্য দেখিতেছ--একটি ৩০৪৭ 
টাকার চাঁকরির জন্য অন্যুন ৫০০ প্রা্থী,_তাহার মধ্যে এম. এ. বি. এল.) বি. টি আছে-- 
পি. এইচ-ডি. আছে-তবুও তোমার মোহ কাঁটিল না! 

আবার এদিকে আয় হত কমিতেছে, বিলাসিতাও ঠিক তত বাড়িতেছে। (17) 
17019010101 ৪8. 6116 1170017)6 (1601605685 1010) ৭ 0] 017010798৯6), এক 
সিনেমায় গ্রতিদিন কত টাঁকা বাঙীলী_বিশেষতঃ যুবক ও ছীঁত্রগণ__অপব্যয় করিতেছে। 
এই সিনেমা-বাঁতিক জাতির সর্ধনাঁশ করিতে উদ্যত। ইহাতে শারীরিক, মানসিক ও 
নৈতিক অবনতি অবশ্ঠস্তাঁবী; আবার পাঁড়ায় পাড়ায় হেয়ার-কাটিং সেলুন, ডাইং ক্লিনিং, 
রেস্তোরা! দিন দিন গজাইতেছে। বস্ততঃ আমার এই জীবন-সন্ধ্যাধ স্পষ্ট প্রতীষমান 
হয় যে, এই জাতি ধেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ £ঈয়াঁছে ধে, অতলম্পরশী ধবংসসাঁগরে ঝাপ দিবেই ।& 


কালিঘাসের পাখী 
সাঠিত্যরমিক কাঁব্যামোদিগণ বছুদিন যাঁণৎ বহুভবে আলোচনা করিয়া মহাকবি 
কালিদাসের নানামুখী কবিতা-গ্রতিভার সহিত খাধারণের পরিচগ্ন করাইতে চেষ্টা 
পাইয়ছেন। কিন্কু একটা দিকে তীগাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই। মহাঁকৰি নায়ক- 
নায়িকার পরিবে্ন বা 1))087958৫-রূপে প্রকৃতির থে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, 
বৈজ্ঞানিকের হুঙ্ম দৃষ্টিতিও থে তাহ! নিখুঁত ও নির্ভুলঃ তথ্প্রতি কাহারও তেমন 
মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কালিদাস, সাহিত্যের এই | অনালোটিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি, 


শাশপা পাদিপাশপাপাশি লীনা তি আপ তিশা শিশীশশীপিপাপিতদ এপস ৩ 


্ ভারি কারি ১১৪৪ | 


কালিদাসের পাখা ৩৫ 
বিশেবতঃ মহাকবি বণিত পাখীগুলির দিকে আমাদের দেশের গধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা। 

ডাঃ লাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পক্ষিতান্বিক হিসাবে নকলের নিকট সুপরিচিত । 
তিনি বস্ততঃ লক্মী-সরত্বতীর দুল মহাঁমিলন সম্ভবপর করিয়া তুলিরাছেন। আশৈশব 
ন্বর্ধ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, স্বর অতুল এশ্বর্যের অধিকারী হইয়াঁও ডাঃ লাঁহা 
আপনার একনিষ্ঠ সাঁধনাঁর বলে বাণীর বরলাঁভে যমর্থ হইয়াছেন। তীহার জ্ঞানস্প্হা 
প্রতিনিয়ত বাণীর মন্দিরে পুজার অর্ধ্য সাঁজাইয়া আদিতেছে। বহু ব্সর যাব তিনি 
পক্ষিতত্বের গবেষণায় নিরত আছেন। তীহার রচিত মৌলিক প্রবন্ধসমূহ পাশ্চাত্য জগতেও 
তাহাকে বশম্বী করিয়াছে । গবেষণার সুবিধার জন্য-_পাখীদের হাঁবভাঁব চাঁলচলন ও 
আহার-বিহারের রীতি পর্য্যবেক্গণ করিবার গন্ত বহু অর্থব্যরে তিনি কলিকাতার সন্নিকটবর্ভাঁ 
আগড়পাঁড়ায় এক সুবৃহতৎ “পক্ষিভবন? শির্ম।ণ করিয়াছেন। তথায় সহস্র সহ মুদ্রার 
বিনিময়ে তিনি যে ছুলভি পক্ষিলশূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহা ভারতে কেন সমগ্র এশিয়। 
ভূখণ্ডে অদ্বিতীয় বলিয়া গ্রাহ্হ হইবার থোগ্য। এই পক্ষিভবনটির রক্ষণাবেক্ষণের ভন্তও 
তাহাকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়। পক্ষিভবনটির বিশেষত্ব এই বে, এখানে পাখিগুলিকে 
ঠিক বন্দীর মত শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা হয় নাই। বাহিরের মুক্ত আকাঁশে তাহারা 
যেমন স্বাধীন জীবন যাঁপনে অভ্যন্ত, এইখানে থাঁকিয়াও যাহাতে তাহারা যথাসম্ভব 
তেমনি অবাধ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের আনন্দলাঁভ করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা 
হইয়াছে । ছুএকটি কথায় বর্ণনা করিয়া ইহাঁর সঙ্গন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মানো সম্ভবপর 
নয়; কেবল স্বচক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারা যার কি মনৌরম আশ্রম-সদৃশ এই স্থান! 
যে দেশে ধনীর বিভ্ত-মাত্র ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যরিত হয়, সেখানে 
জ্ঞানাহরণের জন্য ধনকুবেরের বিপুল অর্থের এই সদ্যর বথার্থ ই প্রশংসনীয় এবং আমাদের 
দেশের ধনিগণের অন্গকরণীয়। 

ডাঁঃ সত্যচরণ কানিদামের পক্ষিতত্ব লইয়া বহুকাল যাব আলোচন। করিয়। 
আদিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাহার রচিত বহু প্রবন্ধ পূর্বে সামরিক পত্রিকামুহে প্রকাশিত 
হইয়াছে । তৎপর তাহার “পাখীর কথা” নামক গ্রন্থেও এতৎসম্পকীয় আলোচন। সঙ্গিবিষ্ 
হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাতে কাপিদাদ বণিত বিহঙ্গগুলির সম্যক তথা নির্ণয় হয় নাই। 
সত্যচরণ তীহার “কালিদাসের পাখীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন--আজকালকার বৈজ্ঞানিক 
আলোচনার যুগে পক্ষিবিজ্ঞান যেরূপ প্রপারপাঁভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে 
পক্ষিতত্বের নুতন আলোকরশ্মিপাতে মহাকবি বণিত পাখিগুলির রহস্যোদ্ঘাটনে বিশেষ- 
রূপ সহায়ত হয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি নূতন করিয়া বিশদ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
কোলিদাসের পাখী” এই গবেষণার ফল। সমগ্র কালিদাস-সাহিত্য হইতে যেমন 
নায়ক-নায়িকাঁকে বাদ দেওয়া যাঁয় না, তেমনই সেই নাঁয়ক নায়িকার জীবন-নাট্যের সঙ্গে 
যেসব পাধী ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, তাঁহীদিগকেও একেবারে অগ্রাহ্থ করিয়া 


৬৬ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দের বর্ততা ও পঞাবলা 


উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই গ্রন্থে ডাঃ সত্যচরণ সেই সমস্ত পাখীর বিশ্গিপ্ঠ 
পরিচয়সমূহ একত্র করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিহ্গুলি সম্পর্কে স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে । 

কালিদাস-সাহিত্যে খতুবিশেষে বিশেষ বিশেষ পাদীর আবেগ, উৎকণ্ঠা ও 
মুখরতাঁর পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কেন এমন হয়, কোন্‌ অর্শ এক্তির প্রেরণায় 
কিসের মাদকতায় তাহাদের প্ররুতির এই পরিবর্তন ঘটে, ডাঃ লাঠা বহু বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অতি সরলভাবে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘদূতে দেখিতে 
পাই, বর্ষা ঞ্তুর আগমনে মেঘের অত্যুদয়ে রাঁজহংসগণ মেবের সঙ্গীরপে মানস যাত্রা 
করিয়াছে__ 


তচ্ছ_্বা তে শ্রবণস্থভগং গঞ্জিতং মানসোতৎ্কাঃ। 
আকৈলাসাদ্বিমকিসলরচ্ছেদ পাঁথেয়বন্তঃ 
সংপৎসন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সায়া; ॥ 
( কাঁলিদা/সর পাঁখী, ৪ পৃষ্ঠা) 
বর্যাগমে ভারতের জলাভূমি হইতে উতৎকন্তিত রাঁজহংস বিসকিস্লয় পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়া হিমাচল অতিক্রম করিয়া কৈলাসের দিকে ধাঁবিত ইইতে থাঁকে। কিন্ত 
বর্যাপগমে শীত খতুতে এই রাজহংস যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন কার, তখন তাহার 
সেই উৎকঠাঁর উল্লেথ দেখা যাঁর নাঁ। সেষেন তখন মানসসরোবরের স্থতিটুকুমাত্র 
লইয়৷ ফিরিয়া আমিয়াঁছে ; তাই মহাকবি তখন তাহাকে “মানসোতিক+ না বলিয়া মাত্র 
“মানস রাঁজহংসী” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (কালিদাসের পাখী, ৫ পৃষ্টা )। আসন্ন 
বর্ষায় দশার্ণ গ্রামে যে হংসের সাক্ষাঙ্লাভ হইল তাহার সম্বন্ধে কবি বলিয়াছে ন__ 
তুয্যাঁসন্নে পরিণতফলশ্যামজুবনান্তাঃ 
সংপত্মন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসাঁঃ দশার্ণাঃ ॥ (কা-পা» «পু ) 
এখানে দেখা যাইতেছে থে, মানসবাত্রী হাসের ঝাঁক দশার্ণ গ্রামে কতিপয় দিন 
স্থারী হহল। আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে_উত্কণ্ঠিতচিত্ত হংসের মানসবাত্রীকালে 
পথিমধ্যে এইরূপে বিলম্ব করিবার কাঁরণ কি? ডাঃ লাা প্রশ্নচ্ছলে ইহার উত্তর দিয়াছেন-_ 
“যে বিসকিসলয় পাঁথেয়টুকু সন্থল করিয়া হাঁসের ঝাঁক মানসযাত্রা সুরু করিয়াছিল, সেটুকু 
নিঃশেষ হইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হয় না! পথের মধ্যে আবার কিছু খাগ্ধ সংগ্রহ করিতে হয় 
বলিয়া কি স্থানে স্থানে তাহাদের এক আধ দিন থাঁকিতে হয়? তাই আপদন্ন বর্ষায় মানসযাত্রার 
পথে দশার্ণ গ্রামে এই হাঁস এখন কতিপয় দিন কি স্থায়ী?” ( কাঁ-পাঁ, ৫-৬গৃ)। 
পক্ষিতত্ববিৎ বলেন__খান্যাঁভাবের তাঁড়ন! ও প্রজনন-খহুর প্রেরণাই পাখীদ্দের যাঁধা- 
বরত্বের বিশিষ্ট হেতু । এই কারণেই যে স্থানের জলবাধু এবং অন্তান্ত পাঁরিপার্থিক 
অবস্থা তাহাদের আহার্্যসংগ্রহের বা সন্তানজননের অঙ্গকৃল হয় হংসগুলি তথায় প্রব্রজন 


কালিদাসের পাখা ৬৭ 


করে। বস্তুতঃ বর্যাগমে কৈলান এবং তাহার পাঁদদেশস্তিত মানস সরোবর “বে নানা 
হংসের আবাসভূমি * *%* * মনেকেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন” ( কা-পা. ১০- 
১১ পৃ )। কিন্তু 'ঘর্দি কোন উপায়ে-নৈসগিক অথবা রুত্রিম __তাহাঁদের অনুকুল আহীর- 
বিহার ও সন্তানজননের ব্যবসা কোথায়ও থাকে, কতিপয় দিনস্থারী বাঁবাঁবর পাখীদের 
কেহ কেহ তথায় দীর্ঘদিনস্থার়ী হইয়া পড়ে (কা-পা, ৯পৃ)। কালিদাসও এই বৈশিষ্ট্য 
লক্্য করিয়াছিলেন । মেঘদূতে অলকাঁমধ্যবর্তী বক্ষের উদ্যানে হংস গুলির বর্ণনা পাওয়া বায়__ 
বাপী চাশ্মিন্‌ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা | 
হৈমৈশ্ছমা। বিকচকমলৈঃ জিপ্কাবৈদূ্যনালৈ; | 
যস্ান্তোয়ে কৃতবসতয়ো! মাঁনসংসন্িরষ্টম 
নাঁধ্যান্ন্তি বযপগত শুচবস্তমপি প্রেক্ষা হংনাঃ (কাঁপা, পৃ) 
মানসসরোবর অনুরবন্তী হইলেও হংসগুলি আপন্ন বর্ধাঘ বাঁপীদমূহ পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে প্রয়াসী হইল না। 
বিভিন্ন সংস্কৃত অভিধান ও তাহাদের টীকাঁকারগণের বর্ণনা ও মতামত আলোচনা 
করিয়া! ডাঃ লাহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, 13807000060 090৯০৮[ &880]' 
11085 (1488,) ] ও কালিদাসের রাজহংদ একই বিহঙ্দ। পক্ষিতত্ববিদের সাক্ষ্য 
উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন বে, কৈলাঁম অথবা হিমাঁচলের হুদ বিশেষই সম্ভবতঃ 
ইহাদের প্রজননভূমি ( কা-পাঃ ১৭গৃ)। 
মেঘদূতে কালিদাদ প্রজননশীল হংদের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। খতুসংহারে 
কিন্তু তিনি নাঁনা খতুতে বিভিন্ন অবস্থায় হংসকে উনুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখিবার 
স্বযোগ আমাদের দিয়াছেন। ডা: লাহা বলিতেছেন_“এ দেশের নিসগচিত্রের বিভিন্ন 
পরিঝেষ্টনীর মধে। একই বিহঙ্গের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়; কিন্ত 
দেশকাঁলভেদে সেই বিহঙ্গের হাবভাঁব, আহার বিহার ও চালচলনে যে তারতম্য ঘটে 
মহাঁকবির সুক্ষ দৃষ্টিকে তাহা এড়াইয়া বাইতে পারে নাই” ( কাঁ-পা+ভূনিকা )। 
নিদাঘ প্রৃতির অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন হংসের সন্ধান আমরা খসংহারে পাইয়াছি। 


সম্ভরণণীল সেই হংসের ছবি রথুবংশ, কুমারসম্ভবের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই । 
শরতকাঁলে হংসমালায় গঙ্গার শোভাবর্ধনের কথা কৰি উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গার আশীর্বাচন 
হিসাবে মরালের কুজন শ্রুত হইতেছে__ 
সংমিলত্ির্নরালৈ: সা! কলং কুজডিরুনাদৈ; 
দদে শ্রেয়াংসি ( কা-পা, ১২২পৃ) 
রঘুবংশের যে দৃশ্তে বিভিন্পপ্রবাগ গঙ্গাষমুনার মিলন বণিত হইয়াছে, তাহাকে 
মহাকবি অতিধূসরপক্ষ কাদন্ব ও অপেক্ষাকৃত শুত্রতরপক্ষ রাঁজহংস এই দুই জাতীয় 
হংসের ঝাঁক নদীবক্ষে পাশাপাশি মিলিত হইলে যেমন দেখায় সেইরূপ প্রতিভাত 





৩৮ আচাধ্য প্রফুল্প৮ন্দের বর্তত। ও পঙাবল। 


হইতেছে বলির বর্ণনা করিয়াছেন। ডাঃ লাহ! বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে পক্ষিতব- 
বিদ্গণের উক্তি উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বস্ততঃ “এই ছুই জাতীয় হংসই 
নদীপ্রিয়” (কাঁপা, ১২৪ পু:)| তিনি কাঁদম্বের পরিচয় নিদেশ করিয়াছেন (079 
[0৮ (99১০ 
কালিদাস চাতকের মহ্তি মেঘের নিবিড় সম্বস্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘদূতের 
দৌত্যকাধ্ে ব্রতী হইতে না হইতেই তাহার বামভাগে মধুরভাপী চাতকের কুজন 
শোনা গেল 
বাঁমশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতক্তে সগন্ধঃ। (কা পা, ৫২ পৃঃ) 
ডাঁঃ লাঁহা বলিতেছেন--বর্যাকাঁলই ইহার গর্ভাধান কাল এবং এহ সময়ে সে 
এত মুখর হয় যে, তাঁহার রব ও কাঁকলি অনবরত শুণিতে পাওয়া যায়, (কা- পা, &৫প:)। 
রঘুবংশেও মেঘের মহিত চাঁতকের শিবিড় সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই-_ 
অন্বগর্ভোহি জীমৃতশ্চাতকৈরভিনন্ব্যতে | 
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পুনশ্চ__ 
প্রবৃদ্ধ ই পঞ্জন্ঠঃ সারস্ৈরভিনন্দিতঃ ॥ ( কাঁ--পা ১০০প: ) 

সাঁরঙ্গ এবং চাঁতক একই পাঁথী ( কা-্পা, ১৮০ পৃষ্ঠ )। 'ডাঃ লাহা বু তথ্যের 
সমাবেশ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ধে, ইহা 9859) বংশের 0111086918001)1018 
(73০) বিহঙ্গ। চাঁতক কেবল মেঘ হইতেই বারিবিন্দু গ্রহণ করে। নদী সরোবর 
হইতে জলপান করে না, মাঁমাদের দেশে এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি থাঁকিলেও মহাঁকবি কিন্তু 
এইরূপ সংস্কারের পোবকতান্ কিছু বিবুত করেন নাই । অভিপানকাঁরগণ বে চাতক 
অর্থে বলিয়াছেন_ণ্চততি বাঁচতি সততন্তোমেঘম্? (৫০ পৃঃ) | মনে হয়, মহাকবি যেন 
তাহা ঠিক মানিঘা লন নাহ। কারণ তিনি চাতককে শুধু বর্ধাতেই মুখর চিত্রিত 
করিয়াছেন; বলিযাঁছেন শারদ মেঘের ডাঁক শুনিয়া চাতক মুখর হইয়া উঠে না" 
দস্বস্তযত্ততে নির্গলিতানুগর্ভং শরদ্ঘনঃ নদতি চাতাকোহগি” (ফাপাঃ ২২৭ পৃ)। এই 
বর্ণনা হইতে বিচ্গমটির স্বভাব বেশ বুঝা বাইতেছে। “এই যে মহাকবি চাতকের 
ভিন্ন আচরণের পরিচয় দিয়াঁঞ্ছেন তাহাতে অভ্তোধিন্দু ব্যতীত অন্ত কোনও বারি সে 
তৃষ্ণানিবারণের জন্ত গ্রণ করে না এবপ সংক্ষার নির্বিচারে তাহার চিত্তে স্থান 
পাঁইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন ভয় না” ( কা-পা) ২২৯ পু)। কিন্তু এদেশের সংস্কৃতাভিজ্ঞ 
পণ্ডিতগণের অনেকে কালিদাস ও চাতক সম্বন্ধীয় কবিপ্রসিদ্ধির মমর্থন করিয়াছেন 
বলিয়। সাধারণতঃ নিপ্ললিখিত ক্সোক দুইটির নির্দেশ করেন-- 





(১) অয়মরধিচাঁরেভ্যশ্চ/তকৈশিম্পতদ্ি 

হরিভিরচিরভাঁসাং তেজসা ভান্ুলিপ: | 

গতমুপরিভবানাং বাঁরিগর্ভোদরাণাং 

পিশুনয়তি রথন্ডে সীকরক্রিন্ননেমিঃ ॥ ( কা-পা, ২২১ পৃ) 

(২) অন্তবিন্দুগ্রহণচতুরাংস্চাতকা্বীক্ষমানাঃ ॥ ( কা-পা? ৫২ পৃ) 
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ডাঃ লাঁহা এই সকল পর্ডিতগণের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বু মালোঁচনা এবং যুক্তি- 
ভর্কের অবতারণা করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, উল্ত শ্লোক দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টি 
রক্ষি্ বলিয়! দন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে (কা-পা, ১২৯), এবং প্রথমটির 
সঙ্গত পাঠীন্তর পাঁওয়া যাইতেছে ( কা-পা? ১২৬ প)।1 স্তর! কালিদাস উক্ত কবি- 
গৃসিদ্ধি সমর্থন করিতেন একগা৷ বলা চলে না । 

খতুনংহারে ও মালবিকাগ্নিমিত্রে কারণবের উল্লেঘ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কাঁরগব প্ররু্তপক্ষে কোন্‌ পাখীর নাম ইন লইয়া আমাদের দেশে একটা অধীমাংসিত 
মস্ত! বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । অভিধানকারগণ ইহাকে ভংপবিশেষ বলিয়াছেন, 
কহ কেহ ইঞাঁর পাঁনকৌড়ি অথবা জরপিপি পরিচয়ও দিয়াছেন। কুশ্রতের টীকাঁকার 
কিন্ধ ইহাকে হংস বিশেষ বনিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্ত আরও নিখিয়াছেন,_অন্তেকর 
ঃরমাছঃ| উত্তঞ্চ কারগুবঃ কাকবক্তে। দীর্ঘাজ্বিঃ কু্বর্থভীক্‌। অমরকোষের টীকাঁকাঁর 
মহেশ্বরও বলিয়াছেন_“অয়ং কাঁকতুণো দীর্ঘপাদঃ কুষ্ণবর্ণ” (কা-পা, ৯*প) | কারগুবের 
এই বর্ণনা দুইটির পুঙ্খানসপুঙ্খ ব্যাধ্যা করিয়া এবং প্রাত্যক শব্দটি নি অভিজ্ঞতার 
আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন পাঁখিগুলির ঠোটের বিভিন্ন চিত্র সন্গিবেশিত করিয়] 
ডাঃ লাহা দেখাইয়াছেন কাঁরগুবৰ হংসবিশেষ অথবা পাঁনকৌড়ি বা জলপিপি হইতে পারে 
না) ইহ] জলকুকুট বা ০১০ বৈজ্ঞানিক লাম 01102, 5617৬ ( কা-পা, ১০০ পু)। 
বু বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য উদ্ধত করিয়া তিশি উত্ত সংস্কত বর্ণনার সঙ্গে ০০০$এর 
সামপ্রশ্ত নিরূপণ করিয়াছেন। নাউকে দেখিতি পাওয়া যাঁয়--“তপ্তং বারি বিছারতীর 
নলিনীং কারগুবঃ সেবতে” (কাঁপা ২৩৫ পু)। এ শ্লোকাঁংশটকু অবলম্বন করিয়া! ডাঃ 
ল"ছা বিহন্গটির স্বভাব সম্থন্ধ কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন) কারগুব জ্লচর পাখী- 
মধ্যান্নে জলাশয়ের তগ্তধারি ত্যাগ করিয়া সে তীরসন্লিকষ্ট নলিশীর অপেক্ষাকৃত ছায়া- 
শীতল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । পঙ্ষিচবিত্রের এই প্রকার ছোটথাঁটে ব্যাপারগুলিও 
যে কাঁলিদাপের চোখ এড়ায় নাই; ডাঃ লাহা! এই ওথাটির প্রতি পুনঃ পুনঃ পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

শ্যেন? যে কি পাধী তাহা লইয়াও আগাদের দেশে মশার অন্ত নাই! 
সাধারণ সংস্কারে আমরা গৃঞ্ ও শ্েনকে অভি মনে করি। মহ।কধির রচনায় শ্তেণ 
গগণীর আচরণের বিবৃতি পাওয়া যায়| 

শিরাংশি বরয়োধানামর্দচন্দ্রহতান্পম্‌ 
আজধানা ভূশং পাদৈঃ শ্রেনা ব্যানশিরেনবঃ ॥ ( কা-পা, ১৫৯ পৃ) 

শ্ঠেনপক্ষীগৃহীত হতসৈন্যের ছিন্ন মস্তক রণস্থলের উপরে সর্বত্র দেখা যাইতে 
লাগিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন-__“বাস্তবিক রণস্থলের দৃশ্য হইতে এই রক্তমাংসপ্রিয় শ্তেনকে 
বাদ দেওয়! চলে না” ( কা-পা, ১৬০ পৃ )। গু ও শ্ঠেনকে অভিন্ন বিহজজ মনে করিলে 
মহাকবির উপরি উক্ত বর্ণনা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় বারণ “পঞ্ষিবিজ্ঞানে গৃপ্র- 


৪০ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


বংশের কোনও পাখীর শিকারসংগ্রহ বিষয়ে উল্লিখিত শ্রেনপ্রকৃতির সহিত সাম্যের 
আভাস পাওয়া যাঁয় না” ( কা-পা, ১৬৫ পৃ)। কিন্তু শ্েনকে গৃধ হইতে পৃথক করিয়া 
অন্য (110071%]) বংশতুক্ত বলিয়া গণা করিলে কাঁবাবণিত আবেষ্টনে হতসৈন্ঠের 
ছিন্নমুণ্ডের প্রতি ইহার আক্রমণ সহজে উপলব্ধি করিবার কোঁনও অন্তরায় দেখা যাঁয় 
না” (কা-পা, ১৬৩ পৃ)। কালিদাঁসও গৃধ, বর্ণনায় গ্ঠেনের ন্বায় ঝাপাইয়া পড়িয়া 
পদনখাগ্রপাঙ্গাযো তাহার শিকার বা আহার্ধানংগ্রহের 'কথা বলেন নাই । (কা-পা, 
১৬৫ প। মহাকবি শোনের বিরন চীতকাঁরের উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
বিভিন্ন ধদ্িনীং বাঁণৈব্যথার্তমিব বীক্ষণম্। 
্ ররাস বিবসং ব্যোম শ্রেন প্রতিববচ্ছলাঁতৎ ॥ ( কা-পা, ১৬২ পু) 
রঘুবংশে গ্যোনের পক্ষের বর্ণ সম্পকে দেখিতে পাই 
শ্েনপক্ষপরিধূসরালশঃ সান্ধ্যমেঘরুধিরার্দিবাঁসসঃ | ( কা-পা, ১৬৫ পৃ) 
ইংরেজী পক্ষিতত্বের গ্রন্থেও শ্টেনের বির কগ্ের পরিচয় পাওয়া যাঁর ; মহাকবি 
বণিত উচ্ার পরিধূসর পক্ছও পক্ষিতত্ববিৎ সমর্থন করিয়াছেন। শ্যেনের বর্ণে £76)৭ 
7001 1000৭ 70619107105 ( কা-পাঃ ১৬৫ গু), এবং 70০9717% বিহঙ্গের কঠম্বর 
11011572111 2 ৮0105 01 সটান (কাশপাঃ ১৬৬ পৃ)। এই শ্বরবৈশিষ্টের 
দ্বারাও শ্ঠেনকে গৃধ, হইতে পৃথক করা সহজসিদ্ধ হয় (কা-প: ১৬৬পৃ)। নাটকে 
গৃধের পরিচয় দেখিতে পাই,--ম গুলশীঘ্রচার”, বিহগতস্থর,+ “বিহগাঁধম”, শিকুনিহতাশ, 
'ক্রব্তৌজন+ বলিয়া ইহাকে মাথ্যাত করা হইয়াছে। পূর্বোদ্ধত শ্টেনের এবং গৃধ 
সম্পর্কে এ সকল বিশেষণের সম্যক আলোচনা! করিয়া ডাঃ লাভা শ্েন্কে 171০0) 
এবং গৃধকে ১0101 বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
মমূরও হংসের ভ্াঁয় মহাঁকবির অতি প্রিয় বিহঙ্গ বপিয়া অনরমাঁন হয়। মেঘ- 
দূত, খতুসংচার, রঘুবংশ, কুমারমস্তবঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তল, বিক্রমোর্ধশী, মালবিকাগ্িমিত্র 
আলোচ্য প্রত্যেক গ্রন্থখানিতেই ময়ূরের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ময়ুরের 
রূপবর্ণনা_তাভার সজল নয়ন, গুরু 'অপা্গঃ উজ্জন রেখাবলয়সমন্ত্িত স্কুরিতরূচি 
ব্গ, নীলকঞ্চ তাহার কেকাধ্বনি ও নয়নরঞ্জন অপরূপ নৃত্য, তাহার বাস ও বিস্তার 
ভূমি কবির তুলিকাঁয় অতি নিখুত ও অন্গপমরূপে চিত্রিত ভইয়াঁছে। কবিবর্ধিত এই 
সকল বৈশিষ্টা বিজ্ঞানের কষ্টিপাঁথরে বাঁচাই করিয়া এবং তৎসম্পর্কে প্রামাণিক 
পক্ষিতত্বের গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক উত্তি উদ্ধত করিয়া ভাঁঃ লাভা মযূরকে 1১০০ 
(%756867৭ (15107) বিহঙ্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
জালোদ্গীর্শৈবূপচিতবপুঃ কেশমংস্কারধৃপৈঃ 
বন্ুপ্রীত্বা ভবনশিখিভিদিনৃত্যোপভারঃ| ( কা-পা, ৩* পৃ) 
কলাপিনাং প্রাবৃষি পণ্ঠ নৃত্যং কাস্তানু 
-গোবদ্ধন কন্দরান্থ। ( কা-পা, ১৪১ পু) 


কালিদাসের পাখী ৪১ 


এই স্লোক দুইটি মেঘের সহিত ময়ূরের নিবিড় সম্পকে পরিচায়ক। প্রারুতিক 
নিয়মানুসারে বর্ষাথতুই ময়ুর-মযুরীর দাঁম্পত্যলীলার প্রশস্ত সময়। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের 
এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোনও পক্ষিতত্ববিৎ অস্বীকার করিতে পারেন না, ( কা-পা, 
৪২ গৃ)। মেঘপন্র্শনে পর্বতে পর্বতে ইহার আনন্দনৃত্য বর্ষার নিসর্গশোৌভার একটি 
অত্যন্ত বান্তব অঙ্গ । এই সময়ে ময়ূরীর সম্মুখে ময়ূরের কলাপবিস্তার এবং নৃত্য তাহাদের 
দীষ্পত্যজীবনের আঁরস্তের প্রা মিথুনলীলা সথচিত করে। ( কা- পা, ১৪২ পৃ) 
অলকায় অশোকবকুলতলে ভবন শিখীর জন্ঠ বাসযষ্টিরচিত দেখিতে পাই 
তন্মধ্যে চ স্কটিকফলক কাঞ্তনী বাসযষ্টিমূলে 
বন্ধা মণিভিরনতিপ্রোটবংশপ্রকশৈ; | (কাপ, ৪৫ পৃ) 
বিক্রমোর্ধশী। নাটকেও রাঁজপ্রাসাদের মধ্যে ময়ুরের বাঁসযষ্টির সন্ধান পাওয়া ঘায়-_ 
উৎ্কীর্থাইব বাসবস্টিযুনিশানিদ্রালসা বহির্ন: | ( কাঁপা ২৪৫ পৃ) 
মহাঁকবি এই বাসবষ্টির ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া তৎকালীন মযুরপালন প্রথার সুস্পষ্ট 
আভাস দিয়াছেন। 
ময়রের নিবাসবৃক্ষের উল্লেখ কবি করিয়ছেন__ 
স পন্থলোততীর্ণ বরাহযুসান্তাবাস বৃক্ষোম্ুখবহিনাঁনি। 
( কা-পাঃ ১৪২পৃ) 
চন্ত্রপাঁদজনিত প্রবৃত্তিভিশ্চন্ত্র কান্তজলবিন্দুভিগিরিঃ | 
মেখলাতরুধু শিত্রিতামুদ্বোধয়ত্যসময়ে শিখগ্ডিনঃ | 
( কা--পাঃ ১৪৩পৃ) 
বস্ততঃ প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গনে শ্বচ্ছন্দবিচরণশাল ময়ুরের স্বভাব এই যে, সে প্রতি সন্ধ্যায় 
রাত্রিষাপনের জন্ত এক নিব নিবাসবুদে আপিয়া উপস্থিত হয়। বিহঙ্গতত্ববিদ্গণ 
বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন--1১০/9]৯ ৮995৮ 9. 9:6০৯ 800. 00) ৮26 172 000 12916 
01100811017 60 ৮0০ ১৪১০ 1610)) 01816 চা 20807, ( কা পা১৪৬পৃ) 
ময়ুরকে শুধু বনানীর মধ্যে কেন নগরোপকণ্ঠের সামান্ট জঙ্গলের মধ্যেও দেখা যায়, 
তীরস্থলীতেও সে দৃষ্ট হইয়া থাকে-- 
পুরোপকঞ্োপবনাশ্রয়ানাং কলাপিনাসুদ্ধত নৃত্যহেতৌ । 
তীরস্থশীবহিভিরুত্কলাপৈঃ প্রন্নিগ্ধ কেকৈরভিনন্দ্যমানম্‌ ॥ 
( কা-পাঃ ১৪৩ পু) 
এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্যেরও যে অভাঁব নাই ডাঃ লাহা তাহা বিশদভাবে 
দেখাইয়াছেন। ( কা-_পা+ ১৪৪-৪৫পৃ ) 
খতুসংহারে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনায় ময়ূরের ছবি বিচিত্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে নব নব 
ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরতকাঁলে দেখিতে পাই ময়ুরগুপি আর বর্ধাকালের মত তেমন 
উদ্মুখ হইয়| গগন নিরীক্ষণ করে না 


৪২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


পশ্যন্তি লোল্লতামুখ! গগনং ময়ুরাঃ। ( কা--পা, ১১৪ পৃ) 
অথবা আর তেমন ভাবে নাচে না 
নৃত্য প্রয়ৌগরভিতাঞ্ছিখিনো বিহায় 
হংসাঁন্ুপৈতি মদূনো মধুরপ্রগীতান্‌। । ক1_-পা, ১১৬পু) 

ব্যাকালে দাম্পতা লীলার প্রশস্ত সময়ে মেঘসন্দর্শনে মযুরের আশন্দনৃত্য যেরূপ অত্যন্ত 
স্বাভাবিক, বর্ধাশেষে গর্ভাধানকাল শন্ধে প্রাকৃতিক নিয়মাঞ্গসারে তাহার মেঘদর্শনে 
আকুলতার অভীবও তেমনি ন্বভাঁবস্থলভ। তাই শরতে শিখিগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে 
দেখিতে পাই । ( কা-পা+ ১১৫-৬ পৃ) 

এইরূপে কালিদীস-সাহিত্য হইতে বহু শ্লোক এবং শ্লোকাণণের উদ্ধার করিয়া 
মহাঁকবিবণিত পাথীগুলির সহজ রীতিনীতির সহিত পাঠকের যাহাতে পরিচয় ঘটিতে পারে, 
তদুদ্দেস্তে অতি নিপুণতার সহিত ডাঃ সত্যচরণ এই পুস্তকথানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাঠ 
করিয়া পরম তৃপ্তি ও আনন্দলাঁভ করিয়াছি । আশা করি পাঠকপাঠিকারাঁও অনুরূপ 
আনন্দিত হইবেন। বাংলাভাবায় এরূপ গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ পচনা করিয়া লেখক মাতৃভাষার 
সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদদর দেশের বৈজ্ঞানিকগণ যদি তাহখদের গবেষণার ফল 
এইরূপে মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচারে সহায়তা 
করেনঃ তাহা হইলে দেশের শিক্ষা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। 
এ হিসাবেও ডাঃ সত্যচরাণের উদ্যম সর্ধতোভাবে প্রশংসনীয় । 

দৃশ্য বাধাই ও চিত্রবহুল প্রায় তিন শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তকপানি বান্তবিকই খুব 
মনোরম হইয়াছে। ইহার কাগজ ও ছাপা প্রভৃতিও অতিশয় পরিপাটা ; ভাষা বিষয়োপষোগী 
গুরুগম্ভীর) অথচ সুললিত | গ্রন্থশেষে ইংরেজী ও বৈজ্ঞানিক নাম সম্থলিত কালিদাসের 
পাখার তালিকা, এবং বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণাজক্রমিক স্থচি সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য 
বুখখণ বদ্ধিত ভয়াঙ্ে। আশা করি পুস্তকথানি বিদংসমাজে ও সাধারণ্যে তুল্যরূপে 
সমাদৃত হইলে 


প্রবাণী জমিদার ও ঢুরবস্থ পন্নী 
আমাদের দেশে বদি কেহ ছু'চার লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ অথবা 
লক্ষ টাকা আরের নম্পত্তি রাখিরা বান, তাহা হহণে বুঝিতে হইবে যে। তাহার অধন্যন 
চৌদ্দপুরুষ অভিশপ্ত । তাহারা থে কেধল ঝুড়ের বাদশা হইবে ইহা নহে--আমুষণ্জক 
যত রকম চরিত্রদোষ প্রায় সকলেরই বশীভূত হহবে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ 
আছে 1010 101%115 1৯ 1০ (19511 পতি নি সরধাতি দিয়া মস্তি শয়তানের 


পপ পাশীসি সত ৭ পাপী 


রঃ ভারতবর্দ__সাঘ, ১৩৪৬ 


প্রবাসী জমিদার ও ছুরবস্থ পল্পা 8৬ 
আশ্রয়স্থল। আজ বাঙালী জীবন-সংগ্রামে দিন দিন পরাভৃত হহয়৷ হটিয়া যাইতেছে, 
তাহার একটি প্রধান কারণ অগ্রনতা। হংরেজ রাজত্বের প্রারান্তে যত হৌসের মুচ্ছুদ্ি 
গ্রায় সবই বাঙাল ছিল; অন্তরাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যও বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। 
কিন্তু এই হৌসের মুচ্ছ,দ্িরা ঘধন কলিকাতার আশে পাশে বাগানবাঁড়ী করিয়া নান 
প্রকার বদখেয়াল ও হন্দড্িয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, এবং জমিদারী কিনিতে 
লাগিলেন, তখনই তাঁহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইল। আমাদের দেশের ধনী 
লোকের বংশধরগণ গড়ব মাংসপিণ্ডের নমষ্টি এবং মন্তর্ষ চালনার অভাবে তাহাদের 
বুদ্ধিবৃন্তিও ক্রমশঃ নোপ পাইতে বপিরাছে। অধিকাংশ জমিদারাই তিন পুরুষের মধ্যে 
ুর্দীশাগ্রন্ত হয়। এখনও থাহা বজায় আছে তাহার ভিতর অনেক বড় বড় জমিদারীই 
ধণভারাক্কান্ত হইয়া কোর্ট-অব-ওয়ার্ড এর অধীন । এখন দেশে বাঁঙালীর ঘরে নগদ 
টাকার আদান প্রদান একেবারেই নাহই। আগ বদি কোন জমিদারের ভূ-সম্পত্ভি বন্ধক 
রাখিয়৷ তিন চার লক্ষ টাকার প্রয়োঞ্ন হয় তাহ হহালে দালালকে সর্বপ্রথমে মাড়োর়ারী 
অথবা ভাঁটিয়া মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হইবে । কাজেই আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি 
থে, বাঙলার ভূমিলক্মা আজ এই শ্রেণীর অ-বাঁঙালার গৃহে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে। 

এই ত গেল জমিদাঁরীর কথা। ৭০৮০ বৎসর পূর্বে কলিকাতার বড়বাজার 
অঞ্চলের তৃম্বামী প্রধানতঃ বাঙালীরাহই ছিলেন। কিন্তু যে কারণে জমিদারী পরহস্তগত 
হইতে চলিয়াছে, সেই কারণেই বড়বাজার অঞ্চলের মালিকানার অধিকাংশই তাহাদের 
ইন্তচ্যুত হইয়াছে । একবার চিত্তরগ্রন এভিনিউ দিয়া যাইতে থাকিলে রাস্তার ছুই 
ধারে যে সমস্ত প্রানাঁদৌপম অদ্রাপিকা দেখা যায়, তাহার মধ্যে শতকরা ছু,একটি 
বাঙালীর হইবে কিনা সন্দেহ। এতান্ন চোরবাগানে কুমার জিতেন্্র মল্লিক এবং শীলদের 
বাড়ী বাঁদ দিলে প্রায় সবই অ-বাঁডাঁলীর হস্তগত হইয়াছে । খারাণনী ঘোঁষ ই্বীটের 
অর্থাৎ জোঁড়ানাকোর বনিঘাঁদী বাঙালী ঘরও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। 
আমার আত্মচরিতে এ বিষয়ে সবিস্তীরে আলোচনা করিয়াছি। এই খেদোক্তি 
ঝরিয়াছি--হায় বাঙালী, তুমি নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে ।, 

বিলাসিতা ব! শ্বেচ্ছাচাঁরিতা বাঙালী জমিদারগণের মৃধা বহুদিন হইতে প্রবেশলাভ 
করিয়াছে । শিবনাঁথ শ্রী মহাশয় কৃত “রামতন্নু লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গসমাঁজ” 
নামক পুস্তকপাঠ করিলে ইহার কিছু আভাস পাওয়া যাঁয়। 

যেদিন হইতে জমিদারগণ কলিকাতায় আগিয়া পাঁশ্চাতা সত্যতার অন্থকরণে ও 
বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, সেইদিন হইতে ইহাদের অধঃপতনের সুত্রপাতি হইল । 

আমি একথা বলিতেছি না যে, পাশ্চাতা শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের সব্বনাশের মূল। 
তাঁহা হইলে আমি আমার নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করিতাম ; কারণ ইহাতে আমি 
একপ্রকার নিমজ্জিত আছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্মা আমি বজ্জন করিতে বলি না, 
তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া অপারটুকু বাদ দিতে হইণ। জগতের ইতিহাস 


88 আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্ের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যর্দি একটি অনুন্নত জাতি কোন একটি উন্নতিশীল 
জাতির সংস্পশে আসে, তাহা হইলে প্রথমে তাহাদের বাহিক আড়ম্বরঃ বেশভূষা ইত্যাদির 
অন্গকরণ করিয়! থাকে; কিন্তু তাহাদের অন্তনিহিত গুণাবলী কদাচিৎ গ্রহণ করিতে 
পারে। পৃর্যেই বলিয়াছি--ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে কলিকাতা যাহারা ধনাঢ্য 
হইয়াছিলেন, তাহারা এবং তীহাদের বংশধরগণ কলিকাতার আঁ পাশে বাগানবাঁড়ী 
করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রপর হইয়াছেন । 

আমার বাল্যকালে অথাৎ ষাট বংসর পূর্বের যখন জমিদারবগ কায়েমীভাবে 
কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে শেখেন নাই। তখনও তাহারা বছরে ছুতিন মাস কাল 
কলিকাতায় আপিয়া ইন্দ্রির-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন; এমন কি বন দেশে ফিরিতেন, 
সঙ্গে সঙ্গে বাক্স বোঝাই করিয়া ব্রাণ্ডি ও হুইস্কি লইয়া ঘাহইতেনঃ এবং পরে 
ধারাবাহিকভাবে ইহার চাঁলানেরও ব্যবস্থ্ট করিতেন। এইরূপে উতৎসন্গ যাইবার পথ 
পরিষ্কার হইল এধং তাহাদের পর কয়েক পুরুষ ধরিয়া বত কলিকাতার সঙ্গে 
ঘেষাঘে ধি হইতে লাগিল, ততই পল্লী গ্রামের উপর বিতৃষ্ণ ধরিয়া গেল। 

এখন এমন দীড়াইয়াছে থে, বড় বড় জমিদারদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৯৫ 
জন কলিকাঁতাবাসী। আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি যে, জমিদারগ্ণ ন্ব স্ব গ্রামের 
পুফরিণী ও দীঘি খনন, তাহার পক্কোন্ধার এবং রাস্তাঁথাটের দিকে নজর রাঁখিতেন। 
কাজেই এখনকার মত পল্লী বনজঙ্গলসমাকীর্ণ ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া উঠে নাই। 
এতত্তিক্স ধনী ও সঙ্গতিপম্পন্ন লৌকের গৃহে বার মাসে তের পার্কণ হইত! কাঁজেই 
জঅমিদারগণ কখনও কখনও অত্যাচারী হইলেও দেশের টাঁকা দেশেই ঘুরিয়া ফিরিয়! 
বেড়াইত। মহাঁকবি কালিদাস রঘুবংশে যথার্থ ই বলিয়াছেন 

প্র্গানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিম গ্রহীং। 
সহত্রগুণমুত্জষ্ট,মাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥ 

এই স্থলে ইহা বলিলে অপ্রানঙ্গিক হইবে না যেঃ ছয় সাত বৎসর পূর্বে যখন 
আমাদের 140119)0০,-র কমিশনে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, তখন আমি পল্লীর হতশ্রীর 
কারণ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছিলাম, এবং বলিতে বাধ্য হহয়াছিলাম যে, পল্লীর যাবতীয় 
দুর্দশার একটি প্রধান কারণ ধনী জমিদারগণের পর্লাত্যাগ। পূর্বকালে পল্লীজননী 
যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, তাহা জমিদারদের ভগ্ন প্রাটীর ও দেউল দেঁখিলেই 
বেশ বুঝা যাঁ়। 

বড় বড় জমিদারের কুঠীনংলগ্ন ফুলের ও ফলের বাগ-বাঁগিচা থাকিত। “বিষবৃক্ষে 
নগেন্দ্রনাথের বিষয় পড়িলে ইহার আঁভাঁদ পাওয়া যাঁয়। জমিদারগৃঙ্থে সঙ্গীতচর্চা 
হইত এবং ওন্তাঁদ ও কালোয়াতের যথেষ্ট আদর ছিল। এই সকল কাঁরণে 
জমিদধারবাড়ী তথন জম্জম্‌ করিত। কিন্তু হায়, আজ আমি পাঁড়াগাঁয়ে যেখানেই যাঁই। 
(সেখানেই দদখিতে পাই যে, ঝড় বড় অট্টালিকা জনমানবশুগ্ভ হইয়া ভগ্মাবস্থায় পতিত 


প্রবাসী জমিদার ও ছুরবস্তথ পল্লী 8৫ 


হয়া রহিয়াছে । সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুজার দালানে আর কাপর ঘণ্টার রব শুনিতে 
পাওয়া ঘা নাঁ। পায়রা বাঁছুড় চামচিকা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ভাঙ্গা বাড়ী শিয়ালের 
ম্াশরয়স্থল হইয়াছে । বড় বড় পুষ্করিণী কদ্দিমে ও শৈবালে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। 

বর্তমানে জমিদারগণ কপিকাতাবাদী হইয়াছেন এবং টাকার জন্য নায়েব আমলাদের 
উপর কড়া তাগাদা দিতেছেন। এমনও আমি জানি বে) “যেন তেন প্রকাঁরেণ টাকা না 
পাঁঠাইলে তোমার চাঁকরি থাঁকিবে না” ইত্যাদি বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। 
আজ এই সমস্ত টাকা, বাহ দুঃস্থ প্রঙ্জাগণের শোণিত স্বরূপ) দেশ হইতে বাহিরে চলিয়। 
যাইতেছে _ইহাঁর এক কপর্দিকও আমাদের দেশের লৌক পাইতেছে না । চৌরঙ্গীর অষ্টালিকাঁয়। 
রকমারী মোটর কেনায়, ল্যজারাসের আবাঁধশালার অধিকাংশ টাঁকা ব্যয় হয়। এই 
স্থানে ইহাও বলা উচিত যে, ঘখন বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপিত হইল বর্তমান জমিদারগণের 
ূর্বপুরুষগণ তখন অনেক দাঁতব্য-চিকিৎসালয়। কুন এমন কি কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু আজকাঁল দেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির অবস্তা বড় শোচনীয় ; 
কারণ, বাঙলার জমিদারগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই খণজালে জড়িত এবং পল্লীমাতার 
ক্রোড় হইতে চির-নির্ববাপিত | 

এতক্ষণ বাংলার জমিদাঁরগণের অলসতা ও অপদার্থতান্ব বিষয় আলোচনা করিলাম। 
ইহারা পুরুষাহ্ুক্রমে কেবল বসিয়া খান । 'আজ তীহী'রা জড়তা, নির্বদ্ধিত' এবং বিলাসিতা হেতু 
পৈত্রিক বিষয় বৈভব হাঁরাইতে বসিয়াছেন। কিন্ত একবার ধাহারা নিজ বুদ্ধি, প্রতিভা এবং 
পুরুষকাঁর বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী হইয়াছেন, তাহাদের সন্তাঁন-সন্ততিগণ আলিম্তান্োতে গাঁ 
ঢালিয়া না দিয়া কি ভাঁবে উত্তরোত্তর উন্নতিনাধন করিয়া থাকেন তাহার তুলনামূলক 
জন্য আলোচনার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

কিছুদিন হইল স্যার স্বরূপচা্দ হুকুমটাদদের আমন্ত্রণে হোলকার রাজ্যের রাজধানী 
ইন্বোরে যাই, এবং তথায় তাহার আতিথ্ গ্রহণ করি। শ্বরূপটাদ হুকুমঠাদ নিজবুদ্ধি ও 
প্রতিভাবলে ভারতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কলকাঁরখাঁনা-সংস্থাপক । আজ হুগলী নদীর তীরে 
ইহার যে পাটকল আঁছে, তাহা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহং। ইহার অধীন যে প্রধান 
ইংরাজ ম্যানেজার আছেন, তাহার বেতন ও কমিশনে আয় মাঁদিক প্রায় ৮০*০২ টাঁকা 
হইবে এবং উচ্চ বেতনভোগী আরও ১৫ জন ইংরাঁজ এবং দেশীয় কর্মমচারীও 
আছেন। 

রাণীগঞ্জে ইহার যে 1)10৬ ১০০০] ৮$ 0175 আছে, সেখানে ইম্পাত গলাইয়া ইচে 
ঢাঁলিয়। রেলওয়ের চাকার সরঞ্জাম গ্রভৃতি তৈয়ীরী করা হয়। ইন্দোরে ইহার কর্তৃত্বাধীনে 
চাঁরিটি কাপড়ের কল। গত মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮) অবসাঁনে গভর্ণমেণ্ট যখন সমরখণের 
জন্য আবেদন করেন, ইনি প্রথমে এক কোটি টাকার ১৭17) কিনিয়াছিলেন। ধিনি 
একদ্দিনে এক কোটি টাকা নগদ তহবিল হইতে বাহির করিতে পারেন, তাহার যে কত টাকা 
আছে, তাহা কাঁহাঁকেও বলিয়! দিতে হইবে না। কিন্তু আমি আশ্মর্যয হইলাম যে, শেঠ 


৫৬ আচাষ্য প্রফুল্লসন্দের বক্তৃতা ও পত্রাবলা 
হকুমচাদ আদৌ ইংরেজী জানেন না। বড় "ছলে হন্দোরে পৈত্রিক ব্যবনায় পিতার একডন 
প্রধান সহকারী হইয়াছেন। 

আর একজন কৃতী ইহুদী খ্যবসায়ীর কথা খলিতেছি । বেঙ্গল .কমিক্যালের সহিত 
তাহার লেনদেন আছে বলিয়া আমি তাহার কতকগুলি বরোয়া খবর বাখ। কলিকাতা 
সন্নিকটে তাহার একটি পাটকল আছে। ইগার ছুই পুত্র ও এক জামাতা 'শিক্ষানবিশী করিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কতৃত্ব গ্রচণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ ইহুদী প্রায় ছুহ ১ টাকার সম্পত্তির 
মাণিক। তাহা হইলে প্রত্যেক ছেলের ভাগে প্রায় এক কোটি টাকা করিম পড়িবে। এই 
প্রভৃত ধনের অধিকারী হইয়।ও তাহারা প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রদ করেন। সকালে 
ঈটার সময় একটু দুধ ডিম (কিন্তুচা নর) পাহয়: পাউকলে বেলা ৬টা পম্ন্ত নিয়মিতভাবে 
কাজ করেন। অবশ্য মাঝে টিফিনের জন্য একটু বিশ্রাম করিরা গাঁকেন। প্রসিদ্ধ ঘনশ্যামদাস 
বিরলা এবং তাহার ভ্রাতৃবর্গ ও তাহাদের স্ব ন্ব পুত্রথণও কলিকাতাঃ পোনে, দিল্লী) গোযালিয়র 
প্রভৃতি স্থানে নানাবিধ ব্যবসা, কাপড়ের কল, পাটকল প্রভৃতি সংগ্াপন করিয়াছেন । 
প্রত্যেক ভাইই নবীর স্বীয় বিভাগে মেহনত করেন, এবং তাহাদর প্রার্ধবস্ক পুএরগণও পৈত্রিক 
ব্যবলাঁয়ে অল্প বয়ন হইতে প্রবেশ নাভ করিয়া এক একদিকে করত গ্রহণ করিয়াছেন । 

আমাদের দেশের জমিদীরগণ বিন হইতে বে অলসতা ও উচ্ছঙ্খলতা পোঁষণ করিয়া 
আসিতেছেন, আজ তাহা শেষ সীমার আলিয়া পৌহিয়াছে। দীনা পল্লীমাকে হতশ্রী করিয়া 
সহরের বিলাসকুঞ্জে আরামে জীবন-বাঁপনেরই এই ফল। বাগলার জমিদারবংশ এতকাল 
চিরস্থারী বন্দোবস্তের ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাস-ব্যসনের পরাকাষ্ঠা দেখাহ্য়াছেন। তাহারা 
মাজ সমূলে উতসন্ন বাহতে বপিয়াছেন। এই হুর্দিনে যদি জমিদারগণের অবগ্ত! এতদূর সপ্গটীপন্ধ 
না হইত, তাহা হহলে কতকর্টা আশ।-ভরন। থাকিত। কিক সমস্ত 'দঝ দিয় বাঙালীর 
পরাজয় ঘটিতেহে, এবং আর এক শতাব্দী গরে বাঙলার অবস্থা থে কিরূপ হইবে তাহা কল্পন। 
করিতে শিহরিয়া সিভি |* 


বাঙলার জমিদারবর্গ (২য়) 

গত ভাত্রমাসের চভারতবধে? বর্তমান জমিনারধগের শিব কিছু খলিযাহি। অনেকে হয়ত 
তাঁবিতে পারেন বে, আমি তীহাদিগের উপর অযথ| দোষারোপ করিয়াছি । কিন্তু একথা 
সম্পূর্ণ সত্য যে, জমিদারপিগের বর্ঠণান দুরবন্তার জন্য তাহার! নিজেরাই ,ষোপ আন! দায়ী। 
আমি জমিদারদিগের হিতাকাজ্ষী | আগ বদি চিরগথারা বন্দোবস্ত এবং নেই সঙ্গে পঙ্গে বাঙপার 
জমিদারদিগের বিলৌপনাধন হয়, তাহা হইলে দেশে এক ভীষণ অর্থ নৈতিক বিপর্যয় ঘটিবে 
কারণ জমিদারগণের সঙ্গে পঞ্ভপিদ।র, দর-পত্তনিদার, গাঁতিদার, দর-গাতিদার, মৌরপীদার 
সকলেই এক সরে বাধ | তাহ দের পতাশর সঙ্গে সে সকলেই পিরনন হইবে, ইহা বল বাহুল | 


০ শাপশীপাপদাপপপদালী পর পপ শিশী 


্ শ্রমান আরাবন্ গরদার করুক নুনাথিভ। ভারতিবর্-. ছা ১৩১০ 


বাঙলার জমিদারবর্গ ৪৭ 


বোদ্বাই অঞ্চলের শ্বর্্যশীলিগণ বাঙলার জমিদাঁরবর্গের সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রান্ত ধারণ! 
গরিপোষণ করিয়া থাঁকেন। খুলনার ভীষণ দুভিক্ষে ও উত্ভর-বঙ্গ প্লাবনের নময় ও সমস্ত 
গরদেশ হইতে অনেক রাঁজোচিত দান পাহয়াছিলাম । ধদ্দিও তীহারা অকাতিরে মুক্তহস্তে অর্থ 
প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্ধ অনেকে ইহা বলিতেও ক্রটি করেন নাই ধে, "য দেশের ধনবহুল 
জমিদারবর্গ পরম সৌভাগাক্রমে চিরস্থারী বন্দোবস্ত ভোগ করেনঃ সে দেশের অধিবাশীবুন্দের 
দুর্দশার জন্য অন্ত প্রদেশপাসিগণের নিকট হাত পাতিবার প্রয়োজন কি? কারণ, তাহারা 
কথনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই যে, বর্তমান জমিদারগণের মধ্যে শুভকরা ৯৫ জনই, 
এমন কি ৯৯ জন বলিলেও অত্যুন্তি হয় না, খণজালে জড়িত। 

110)0] 45100107701 0900)0১02-এর  মন্ুদে স্যার প্রভান্টন্দ্র মিত্র একটি 
স্চিন্তিত মন্তব্য দাখিল করেন। তাহা হইতে দেখা যায় বে, জমিদারবর্গ প্রজাগণের 
নিকট হইতে মোট ১৪ কোটি টাকা কর পাইয়া থাকেন ; তন্মধ্যে বাজন্বঃ রোডসেস্‌ ইত্যাদি 
এবং আমল! গোমস্তার্দিগের বেতন বাদ দিলে ঠা মাত্র ৯ কোটিত ঈাডায়। প্রথমে 
শুনিলেই চমকপ্রদ বলিয়া মনে হয়। কিন্ত বাহাতা জমির উপস্বত্ ভোগ করেন 
তাহাদের মোট সংখ্যা ৪১ লক্ষ । তাভা হইলে প্রত্যেকের আয় বাশ টাকার অধিক 
হয় না। অধিকন্ত ইহারা আবার বহু সরিকে বিভক্ত | যাহাদের নানকল্পে ১২১০০০২ টাকা আয় 
তাহারাই 1,041518%6 ১০0)]৮তে ভোট দিতে পারেন। এরূপ ভোটদাতাগণের 
সংখ্যা বাঙলা দেশে মাত্র ৭০০ শত। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় থে, বাঁউলার জমিদারগণ 
হিংমা-নয়নে দেখিবার পাত্র নন। অবগ্ঠ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ে তাহারা ধনী ছিলেন। 

কিন্ক অগ্যাপি বর্ধমান, কাীশামবাঁজীর। মৈমনসিংহ (মুক্তাগাছাঃ টাঙ্গাইল নেতরকোণা। 
গোরীপুর ) রাজমাহী (নাটোর, দীঘাপাতিয়াঃ পুঁটিরা ), পাথুরিয়াধাটা ও জোড়াসাকো 
প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত বনিয়াদী ঘর আছেনঃ এবং যাহাদের আর ২৩ লক্ষ হইতে 
১০১২ লক্ষ বা ততোধিক হইবে আমি তীহাদেরহই কথা বলিতেছি। চুনাপু টির কথা 
ধরিলাম না। ৭০৮০ বতসর পুর্বে এই সঞ্ল জমিদারবগের পূর্বপুরুষগণ দেশের 
নানাবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে অথব্যয় বরিতেন। তাহাদের শানে পুষ্ট অনেক 
প্রতিষ্ঠান এখনও 'আমরা দেখিতে পাহ। 

উত্তরপাড়ার স্বনীমধন্তা জমিদার ভয়কৃষ্চ মুখোপাধায় ১৮১৯ আনে স্থানীয় 
বালিকা বিগ্ভালয়ের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিট এ বিষ্ঠাবয়ের অদ্বে+ ব্যয়ভার বহন 
করিতে স্বীরত হন এবং পরে নিজ অর্থবায়ে উহা স্থাপন করেন। জয়কৃষ 
মুখোপাধ্যায় একজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি হিপেন। তদায় স্থযোগ্য পুত্র রাজা প্যারি- 
মোহনও জমিদারদিগের অনঙ্গীরম্ববপ ছিলেন। সার উইলিয়াম হাণ্টার একবার 
1,07001) 1110।ন পজে বলিয়াছিলেন বে বাঙলা দেশ প্যারিমোহনের স্থায় রাজন্ব 
ও প্রজা্বত্ববিষযয়ক বিশেষজ্ঞ সেই সময় আর কেহ ছিলেন না। রাজনৈতিক 
আন্দোলনেও তিনি স্ুবেন্ত্রনাথের সহিত একমত ছিলেন। উত্তরপান়ার পাবলিক 


শি 


৭৮ আচার প্রফুল্লচন্দের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


লাইব্রেরী ইহাদের একটি উজ্জল কীত্তি। জয়কুষ্ক মুখোপাধায় নি জমিতে প্রথম 
আলুর চাঁষ প্রবত্তিত করেন, এবং তাহার উৎকর্ষ সাধন করেন, এখনও কালনা 
অঞ্চলের প্রজাবগ তাহাকে এই জন্ত আশীর্বাদ করিয়া থাকে । 

শতাধিক বর্ষের অধিক হইল ভুকৈলাসের বিখ্যাত মহ!রাগা ৬ঞয়নারায়ণ 
বোষাল এখন কাণীবাদী হন, তখন ফধ্রপ্রথমে তিনি অন্যুন কুঁড়ি এাজার টাকা ব্যয় 
করিয়া কাশীতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন: এবং তৎপরে দাঁনপঞ্র 
দ্বারা চার্চ মিশনারী সোমাইটীর স্তে উদ্জ বিগ্ভালয দাঁন করেন। জয়নারায়ণ 
ধোষালের একমাত্র পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাশ কাশীতে অন্ধ-আ শ্রমের প্রতিষ্টা করেন, 
এবং বহু অর্থব্যয়ে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বঙ্গানবাদ করিয়া গাণারণকে বিনামুলো 
বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮১১ খুঃ অন্ধ মারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের চতুর্থ প্রগোত্র 
রাঁজ। সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর বণ্তমাঁন “জয়নারায়ণ ভবনটি? বুমপো ক্রয় করিয়া এবং 
স্কুলের ব্যয়নির্বাহ ও পরিচালনার জন্ক আরও বহ সহস্র মুদ্রা উক্ত কলেজের ট্রাঈাদিগের 
হাঁতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। 

১৮১৭ সালে যখন হিন্দুকলেঞ স্থাপিত হয় তথন তৎকালীন বদ্ধমানের মহারাজা 
বাহাদুর ও গোপীরু্* ঠাকুর ইহার উন্নতিকন্ প্রচুর অর্থ দান করেন। বর্তমান 
মহারাজাঁর পিতামহ স্বর্গীয় মহারাক্ত মহাঁতাপটাদ বাহাঁছুর মহাভারত, রামায়ণ ও অন্তান্ত 
ধ্গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে বাঙলায় অনুবাদ করিয়া বিনামুল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন । 
পুণ্যঙ্লেক মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম উল্লেখ করা নিশ্্যোজন। তিনি স্কুল, কলেজ এবং 
নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ঠিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে দন করিতে মুক্তহস্ত ছিলেল। 
ঠাহার উত্তরাধিকারা মহারাজা মণীন্দরত্্র শন্দা সর্ধন্থ দান করিরা একরকম রিক্ত হন। 
মহারাধী স্বর্মময়ীর সমসাময়িক পুটিয়ার রাণী শরকুমারীও বহুবিধ সদস্ষ্ঠানে অর্থ দান 
করিয়া গিয়াছেন। রাজসাঠী কলেজ প্রধানতঃ পু'টিযার ও দীঘাপতিয়ার দানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। টার্াইলের জাহণী চোধুবাণী থে স্কুল গ্কাপন করেন, তার পুত্রবধূ 
দীনমণি চৌধুরাণীও তাহাতে উপযুক্তরূপ দান করিয়া গিয়াভেন। প্রাতংস্মরণীয়া রাণী 
রামণির কথ| বোধ হয় মকলেহ অবগত মাছেন। 

কলিকাতার শোভাবাজারের রাগ নার রাধাকান্থ দেখ বাহাদুর ধদিও নিষ্ঠাবান তিন্‌ 
ছিলেন, তথাপি তিনি স্ত্রাশিক্ষার অত্যশ্থ পক্ষপাতী ছিলেন। ঠাঠার এতদৃবিষয়ে 
অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া বেথুণ মাহে৭ তীগাকে দ্রেশার আ্ীশিক্ষার প্রধান 
উদ্যোক্তা বলিমা স্বীকার করিরা গিরাছেন।--৭1 2771৮71000১ (9 $7৮0 707 6108 
29018 ৮0101 15501) 10107৮৭69 59৮ 91009510506) 001 05৮00৮05912 
দি ভ]10১ 10 11006]1) 00005 100৯0১0060 080 909 1911) 7170 
হি ি 01 11057170101) 69170900000 1৮৮৭ 101)018)00 7100 6178৮ 
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বাঙলার জমিদারবর্গ ৪৯ 


91728689,” জগঘিখ্যাঁত শব্দ কল্পত্রম স্যার রাঁধাকান্ত দেব: সংকলন করিয়াছিলেন, এবং উক্ত 
মহাগ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতমগ্ডলীকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ যাবতীয় 
সুধিগণকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। 

মহারাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎসাতদ্দাতা ও পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। যাহারা মাইকেল মধুস্থদরন দত্তের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাহার! জানেন যে 
“তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য” প্রকাশিত হইলে তিনিই সব্প্রথমে ইঙার অভিনবত্ব উপলব্ধি 
করেন। তাহার অন্থজ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত চর্চার পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত 
হন। এস্থলে কালীরুঞ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। তিনি অজ্ঞাতভাবে 
দেশহিতকর কার্যে বহু অর্থ দান করিতেন। 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দৌলনের সময় মহারাজ! মণীন্দ্রচন্্র নন্দী, টাকীর মুন্িবংশের রায় 
যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী, মহারাজা সুর্ধ্যকান্ত আচাধ্য চৌধুর। প্রস্ততি কয়েকজন প্রথিতনামা 
জমিদার স্ুরেন্দ্রনাথের পার্থে আসিয়া দীড়াইয়া ছিলেন। কলিকাঁতীর টাঁউন 
হলে যখন বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ সভা আহত হয় তখন অমিততেজা ৃর্যযকান্ত সিংহ- 
বিক্রমে যে প্রকার সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন, তাহ! অতীব বিরল ও প্রশংসনীয়। তিনি 
বলিয়াছিলেন-__-“মায়ের দেওয়া মোটা কাঁপড় পরিব সেও ভাল, বিদেশী কাপড় স্পর্শ করিব 
না।, তাহার সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহা এখনকার দিনের 
পাঠক পাঠিকাঁগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। যে কল্পনাপ্রস্থত কথোপকথন উদ্ধত 
করিতেছি তাহাতে সত্য ঘটনার যথেষ্ট আভাঁষ পাওয়া যাঁইবে। 

লর্ড কার্জন--মহারাজ! আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি । 

হ্্ধ্যকান্ত--ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কত রাজন্তবর্গ উপাসনা করিয়া 
ভারতেশ্বরের সাক্ষীৎ গ্রতিনিধির পদধূলি লাভ করিতে সক্ষম হন না; আর 
আমি ত' একজন নগণ্য জমিদার মাত্র । ইহা আপনার ওদাধ্য ও মহাঁচ্ুতবতার নিদর্শন। 

লর্ড কার্জন_ মহারাজ, আমার আগমনের উদ্দেশ্ত আপনি বুঝিতে পারেন নাই। 
বাঙলার আয়তন অতি বৃহৎ। একজন গভর্ণরের অধীনে শাসনকাধা পরিচালনা করা 
একরূপ অসম্ভব। কাঁজেই প্রাকৃতিক সীমান্ুযায়ী এই প্রদেশকে দ্বিখশ্তিত করা হইয়াছে। 
আমার মনোঁগত ইচ্ছা যে, আপনাকেই পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত করাই ([ 
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সূর্য্য কাস্ত-_-আমাকে মাপ করিতে হইবে। সমস্ত বাঁঙালীজাতি অন্ততঃ ফাহাদের 
দেশাতবোধ জনিয়াছে তাহারা কখনই এ ব্যাপার অনুমোদন করিতে পারিবেন না। 
তাঁহাদের এই ধ্রুব বিশ্বাস যে, তাহা হইলে বাঙালী জাতির মধ্যে যে একতা ও সংঘবন্ধতা 
আছে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। আমিও প্রকাশ্রভাবে এই আন্দোলনে 
যোগদান করিয়াছি । আজ যদি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহা হইলে দেশবিদেশে 
আমার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এবং আমি বাঙালী জাত্বির ধিকারের পাত্র হইব। 


৫০ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


পূ্ববকাঁলের জমিদারদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। এই রকম ভুরি ভূরি উদ্দীহরণ 
দেওয়া যায়, যাহাতে তাহাদের গুণাবলীর ও সংকাধ্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়। যায়। 
কিন্ত হায়! আজ তাহাদের বংশধরদিগের প্রতি তাকাইলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়। বঙগ- 
মাতার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ফিনিই কামনা করুন না কেন, তীহাঁকে সমভাবে জমিদার) প্রজা, 
হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই উন্নতির প্রয়াসী হইতে হইবে। বর্তমান জমিদারগণ জাতির 
নব জাগরণের পশ্চাতে পড়িয়াছেন; এমন কি, পাছে স্বার্থের ব্যাঘাত হয় এইজন্য তাহারা 
অনেক সময় দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে কুন্তিত হন না। পরবর্তী সংখ্যায় বর্তমান 
জমিদারদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল ।& 


বাঙলার জমিদারবর্গ (৩য়) 

এদেশের ইহাই চিরাচরিত প্রথা যে ধনী, জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ী হইলে সচরাচর 
তাহারা সরস্বতীকে একেবারে বজ্জন করিয়া ভোগবিলাসে নিমজ্জিত থাকেন। সেইজন্য 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, যদি আমাদের দেশে কেহ ধনসম্পন্তি বা জমিদারি রাখিয়৷ যাঁন তাহা 
হইলে জানিতে হইবে যে তীহাদের উত্তরাধিকাঁরীবর্গের চৌদ্দ পুরুষ পধ্যন্ত অভিশপ্ত । কিন্ত 
এখনও এমন ছুই-একটি জমিদারবংশ এদেশে আছে যেখানে কমলা ও সরব্বতী উভয়েরই 
সমভাবে অচ্চনা হইয়া থাকে । এই প্রসিদ্ধি বা খ্যাতির কথা উল্লেখ করিতে গেলে 
কলিকাতার লাহ! পরিবারের কথা মনে হয়। স্বর্গীয় প্রাণরুষ্খ লাহা এই বংশের গোড়া 
পত্তন করিয়া যান; কিন্তু তদীয় পুত বিখ্যাত ধনকুবের মহারাজা দুগাচরণ লাহা ইহার 
যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন । তাহার অপর ভ্রাতিদ্ধয় শ্যামাঁচরণ ও জয়গোবিন্দ ব্যবসা ও 
জমিদারি কার্যে তাহাকে সামতা করিতেন । মহারাজা ছুর্গাচরণ নিজের ব্যবসা ও 
জমিদারির পরিচালনা ব্যতীত বন্থবিধ কর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার 
কর্মতালিক! এখানে দেওয়া অসম্ভব । ইম্পিবিয়াল কাউন্সিলের মেম্বরন্বরূপে তিনি যে সকল 
স্থগভীর ও সুচিস্তাপূর্ণ বন্তৃতা করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি দেশের 
নানাবিধ সৎকার্যের জন্য অর্থদান করেন, তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে পঞ্চাশ হাজার 
টাকা এবং মেয়ো হাসপাতালে পাঁচ হাজার টাকা, এবং ডিস্রিক্ট চেরিটেবল্‌ সোসাইটিতে 
চব্বিশ হাজার টাকা বিশেষ উল্লেখধোগ্য ॥ মধ্যম শ্যামাঁচরণ লাহাঁও ১৮৬৭৯ খুষ্টান্ধে ইংলগ্ডে 
গমন করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কলিকাতায় মেডিকেল-কলেজ-সংলগ্ন 
দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসাঁলয় তাহারই অর্থে স্থাপিত ভইয়াছেঃ এবং এই কীন্তি চিরদিন 
তাহাকে সজীব করিয়া রাখিবে। এতদ্ব্যতীত ভাফরিন হাসপাঁতালেও তিনি ৫০০০২. 
টাঁকা দান করেন। কনিষ্ঠ জরগোবিন্দ লাহা ; ইনিও হম্পিরিয়াল কাউম্িলের সভ্য 
ছিলেন। তিনি একাধারে লক্ষ্মী ও সরম্বতী উত্ভয়েরই সাধনায় ব্রতী ছিলেন। 
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রসাঁয়নশান্ত্র চ্চা ও জ্যোতির্বধ্িগ্া আলোচনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং এইজন্ত 
একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার নিজ বাঁসভবনে নির্শাণ করেন। তিনি প্রতি বংসর যে ফুলের 
প্রদর্শনী করিতেন তাহাতেই তাহার কৃষ্টির (01696) সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
উদ্ভিদৃবিষ্ঠা ও প্রাণিবিগ্ভায় ইহার প্রভৃত অন্রাঁগ ছিল; আলিপুরের পশুশালায় যে সর্প-গৃহ 
আছে তাহা ইনিই নিম্নাণ করিয়া দেন। তিনি নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া 
দীন করিতে ভালবাসিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইনি বঙ্গদেশের দুভিক্ষপীড়িতদের 
সাহায্যকল্পে গভর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাঁকা অর্পণ করিয়া যাঁন। তীহার পুত্র 
অশ্বিকাচরণ লাহাও এই সকল সদ্‌গুণাবলীর অধিকারা হইরাছিলেন। অশ্থিকাচরণ একজন 
পণশুতত্ববিদ্‌ এবং এটি তাহাদের বংশানুক্রমিক কুচি। বর্তমানে তদীয় জ্ঞেষ্টপুত্র সত্যচরণ 
লাহাও পক্ষীতববিদ্‌ বশিয়া স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ 
পুত্র বিমলাঁচরণও বিশেষ কতবিদ্য । মহারাজা ছুর্গাচরণ লাহার জোষ্টপুত্র রাজা কষ্ণদাস 
লাহা বিবিধ লোকহিতকর কার্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছেন। চু'চুড়া জলের কল 
নিশ্মীণের জন্য ভ্রাতূগণের সহযোগে এক লক্ষ টাকা, বেনারস্‌ হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ৭৫১০০ *২ 
এবং রিপন কলেজের সাহাধ্যকল্পে ১৫,০০০ দান করিয়া যান। আমার বিলক্ষণ ম্মরণ 
আছে যে, যখন ১৯২১ সালে খুলনার ছুভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্ক আমি সাধারণের 
নিকট আবেদন করি, সেই সময় একদিন একখানি হাজার টাকার চেক রাঁজা কৃষ্ণ- 
দাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইনি চিন্তাশীল) উদারপ্রকৃতি ও স্বধন্মে আস্থাবান 
ছিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ে ছান্দৌগ্য, কণাদ প্রভৃতি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গ- 
ভাষাকে সমুদ্ধিশালিনী করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে ইহার নাম জানিতে পারে, 
সেইজন্য এই সকল গ্রন্থে তীহার নাম পধ্যন্তও মুদ্রিত হয় নাই। রাজা হৃধীকেশ লাহাও 
নানাবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থাকিয়া অগ্ঠাপিও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন। 
এবং ইহার পুত্র ডক্টর নরেন্দ্রনীথ লাহা বিশ্ববিদ্ভালয়ের কৃতি সন্তান; “ধীকেশ সিরিজ” 
নামক যে গ্রন্থাবনী প্রকাশিত হয় ইনিই তাহার কর্ণধার। এই সকল পুস্তক পাঠ 
করিলে তীহার পাণ্ডিত্য যে কত গভীর তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 

এইবার কলিকাতা জোড়াসাকোর ঠাকুর বংশের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করা 
যাক! ভগবান্‌ তাঁর সমস্ত কপারাশি যেন এ এক পরিবারের উপরেই বর্ষণ করিয়াছেন। 
দ্বারিকা (দ্বারকা ) নাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া! ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকেই এক 
একজন ধুরন্ধর। মহরধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের একজন ুগগ্রবর্তক। তাহার 
গুত্রগণও-_দ্বিজেন্দ্রনাথঃ সত্যেন্্রনাথ, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা দরকার মনে 
করি না. কারণ তাহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত। সর্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কথা ব্লা 
একেবারেই নিশ্রয়োজন। তিনি যে অতুল কীত্তি অর্জন করিয়া দেশের সুখোজ্জল 
করিয়াছেন, তাহা চিরদিন তাহাকে অমর করিয়া রাঁখিবে। ইহাদের বংশেরই অপর শীখা- 
সম্তৃত অবনীন্দ্র ও গগনেন্ত্রনীথ চিত্রবিদ্ঠায় বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 


৫২ আচার্ধ্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


পাথ্রিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর এবং রাজ! সৌরীন্ত্রমোহনের কথা 
পূর্ব্বেই উল্লেথ করিয়াছি । 

কিন্ত বড়ই দুঃখের সহিত ইহা! বলিতে হইতেছে যে, এই সকল দৃষ্টান্ত অতীব বিরল; 
ইহা কেবল 9:06101017 1070৮108676 £016 অর্থাৎ বাতিরেক-কপ্পে। দেশের বড় বড় 
বনিয়াদী জমিদার ঘরের বংশধরগণ প্রায়ই নিষ্বন্্ী, অলস ও গণ্ডমু্খ, কেহ কেহ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন বটে কিন্তু একেবারে নিক্ষিয়। পণ্ডর জীবনে ও মন্গুস্থের 
জীবনে পার্থক্য কি? পশুও মন্ুষ্তের ন্যায় ক্ষুপ্রিবৃত্তি করে এবং যোবনপ্রাপ্ত হইয়৷ সন্তান 
সম্ততি উৎপাদন করিয়া থাকে । ভগবান্‌ তাঁর অসীম করুণায় মানুষকে বোধশক্তি ও 
বিচারশক্তি দিয়াছেন, যাহার দ্বারা সে পণ্ড, পাখী ও অন্ান্ত জীবজন্ত হইতে ন্বতন্ত্র। 
অমর কবি 91)85651১01€ বলিয়াছেন £_- 

1026 15 ৮ 0082 01101801710 5000 210 2120069110৯ 61109 
138 0৩৮ 69 31561) 2181 101? 0 176156 1১০ 1016 

১1০১ 110 61717716773 ৬7৮1) ১৪০) 17020 010071180) 
[,90101009 10০1916 2060 10675 08৮৪ ৪২ 7006 

11726 09091911169 21001 004110600১0], 

[10 125৮ 10 0১ 01000860, 

কিন্ধ আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারবর্গ যেমন অলস, নিন্দা ও শ্রমবিমুখ, 
তেমনই জীবনযাত্রায় লক্ষ্যন্র্ ও বৈচিত্র্যবিহীন। বিথ্যাত বি 99100 1010)00]: (15019 
4১%৪0075) একজন ধনী শেঠের (13167) পুত্র ছিলেন। নিজের কাজকর্শ যেমন- 
ভাবে করিতেনঃ বিজ্ঞানচচ্চাযও দেইরূপভাবে আরুষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে একজন 
বিশিষ্ক পতঙ্গবিদ। তীহার 'আনকগুলি পুত্তকর মধ্যে ১৮৯১ ০৭20410309৮ 
51116 73821010১01 10109861016 7010050785 01176, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাহাতে 
তিনি এই বলিয়াছেন থে, জীবনধারা সুখময় করিতে হইলে এক একটি খেয়ালের 
(019)5) বশবন্তী হওয়া প্রয়োজন । আমি থেঘ়াপ বলিতেছি, কিন্তু বদখেয়াল নয়। 
সঙ্গীতচচ্চা, উদ্যাননিন্নাণ, পশুপালন, পাহাড় পর্বতে আরোহণ ইত্যাদি । কিন্তু আমাদের 
ধনী জমিদার বা ব্যবপাদারের মধ্যে এর একটিও দেখা যায় না। উদ্দেশ্যবিহীন জড়ভরত 
হইয়৷ তাহার! গ্ররূত পশুর স্ায়ই জীবনযাত্রা নির্ববাহ করিয়া থাকেন। 

৬০ বদর বা ততোধিক পূর্তে এই কলিকাতা সহরে দেখা যাইত যে, রাজপথে 
বা গড়ের মাঠে ধনীর সন্তানগণ প্রাতঃকাঁলে বা সন্ধ্যার পূর্বে অশ্বারোহণে ভ্রমণ 
করিতেন। অনেকে আবার শিকারপ্রিয়ও ছিলেন। এখনও অনেক জমিদারের গৃহে 
ব্যাত্র ও অন্তান্ত বন্ত জন্তর চর্ম দৃ্ হইয়া থাকে। এগ্ভলে মহারাজা স্র্যযকান্তের কথা 
বলা যাইতে পারে। তিনি এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তীহার সম্বন্ধে “বংশপরিচয়ঃ নামক 
গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি_-“তিনি বস্তের প্রারস্তে পর্বতের উপত্যকা প্রদেশে 


বাঙলার জমিদারবর্গ ৫৩ 


শিবির সঙ্গিবেশ এবং কখনও থেদা করিয়া হস্তী ধরিতেন, কখনও হিংস্র ব্যাপ্, ভন্রুক 
প্রভৃতি আরণ্য পশ্তর অনুসরণ করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন। তাহার 
শতাধিক শিক্ষিত শিকারী হস্তী ছিল। এ সকল ভস্তার প্রতি তার এতাদৃশ যত্ব 
ছিল যে, তিনি স্বয়ং উহাদ্দিগকে লালনপালন ও পর্যবেক্ষণ করিতেন। মুগয়৷ ব্যাপারে 
তাঁহার অনন্তসাধারণ দক্ষতা ইউরোপের প্রসিদ্ধ শিকারীগণেরও শিশ্ময় উৎপাদন করিয়া- 
ছিল।” গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগেরও শিকারের জন্ত সবিশেষ খ্যাতি ছিল। 

বর্তমান সময়ে দেখা ঘায় যে, রেড রোড প্রিন্সেপঘাট, ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল হল্‌, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে ধাহারা প্রাতঃকাঁলে ও সন্ধ্যার সময় 
বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন করিতে আসেন, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অ-বাঙালী। 
ইহাতে বোঝা যায় যে, ধনী বাঙালা সন্তানগণ কি প্রকার অলস প্রকৃতির হইয়া 
উঠিয়াছেন, এবং সেই কারণে তীহাদের স্বাস্থ্য ও আমুক্ষয় হইতেছে । অনেকেই ৩০৪০ 
বৎসর পার মা হইতে হইতেই বাত, ভারাবিটিস্‌ ও হৃদরোগ গ্রস্ত হইয়া পড়েন। 

তিন বৎসর অতীত হইল বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও ভারতবন্ধু [7 13781151070 
ভারত ভ্রমণ করিয়া ওন্দেশীয় জমিদার ও ভারতবর্ষের জমিদারদিগের তুলনা করিতে গিয়। 
প্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, ঘর্দিও ইংরাজ জমিদারবর্গের প্রতি তাঁর বড় একটা শ্রদ্ধা নাই, 
তথাপি মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকাঁধ্য যে, ইংলগ্ডের ভূম্যধিকাঁরিগণ রুষি ও গোপালনের উন্নতি- 
কল্পে অজন্র অর্থব্যয় ও শক্তি সামর্থ্যের নিয়োগ করিয়া থাকেন! ক্লুষি ও গোজাতির 
উন্নতির জন্ত গভণমেণ্টের দিকে তীহাঁরা তাকাইয়া থাকেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের জমিদারব্গ 
এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন । 

আমাদের ধনাঢ্য জমিদারগণের জীবন কোন খেয়ালের পরিপোধক নয় বলিয়া তাহার! 
বে কি প্রকীরে মহামূল্য সময়ের সদ্বাবহার করিতে হয় তাহা জানেন না। ইউরোপের 
ইতিহাস পধ্যালোচনা করিলে দেখা যাঁয়-__এহ প্রকার ধনবান বাক্তিগণের মধ্যে অনেকে 
বিজ্ঞান বা সাহিত্যচচ্চা করিয়াছেন বা তাহার উন্তিকল্পে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 11101 0৮5৮001থ  একজন সর্ববপ্রধান অভিজাতবংশোত্তব 
(1810 91 1)৩৮92৯1)17 ) ব্যক্তি। তিনি নিজ পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানচচ্চায় অধিকাংশ 
সময়ই নিমগ্র থাকিতেন। তাহার বাহিক কোন আড়ম্বর ছিল নাঃ চাঁল-চলনও সাদা- 
সিধা ছিল। একদ্দিন যখন তিনি গবেষণায় নিরত আছেন, এমন সময় জনৈক 138৮-এর 
01400287 তাহার দরজায় করাঘাত করিলেন। (%৮001৯] বাহিরে আসিলে সে 
ব্যক্তি তাহাকে অন্ুনয়সহকারে বলিলেন-মহাশয় আপনার প্রায় এক কোটি * টাকা 
বিনা স্দ্দে 13)-এ মজুত আছেঃ যদি অন্থমতি দেন তবে সুদে থাটাইতে পারি। 
তিনি তাহার প্রতি এমন ভ্রকুটি-কুটিল কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, বেচারা তৎক্ষণাৎ 
সে রা পরিত্যাগ করিল, কিছুকাল পরে আর এক ব্যক্তি এ বিষয়ে তাহাকে 


* ইহা! ১৭৫৫ ৃষ্টান্মের কথা ; তখনকার এক কোটি বন্তমাশের ৫ কোটি টাকার সমান হইবে। 


৫৪ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


স্মরণ করাইয়া দিতে আসায় তিনি তাহাকে বলিলেন_-দেখ, পুনরায় যদ্দি আমাঁকে 
এমনভাবে বিরক্ত কর, তাহা হইলে সমস্ত টাকাই 13৮0 হইতে উঠাইয়া লইব। এই 
ঘটনা হইতে এতটুকু বোঝা যায় যে, অর্থের উপর তাহার কিছুমাঞজ্জ লালসা ছিল না। 
তিনি অকৃতদার ছিলেন, এবং বিজ্ঞানচচ্চাই ছিল তার জীবনযাত্রার মন্থল। নব্য রসায়ন 
শাস্ত্রের সষ্টিকর্তা লাবোসিফার (19৮91৯16:) বিত্তশালী ছিলেন; কিন্তু তিনি অবসর 
সময়ে নিজবায়ে পরীক্ষাগার নির্মাণ করিয়া রসায়ন-চর্চায় আত্মপিয়াগ করিয়া মানব 
জীবনের প্ররুত সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইব্প ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া 
যাইতে পারে। 
কৃষি ও গোপালন বিষয়ে পাশ্চাতযদেশের এশ্বধ্যশালীরা মনোনিবেশ করিয়া 

থাকেন। এম্থলে ইহা বলিলে দূ্ণীয় হইবে না যে, আমাদের ভারত-সমআজ্ঞী ভিক্টোরিয়া 
বিরাট রাজার ভ্তায় বহু গোধনের মাপিক ছিলেন। গো-জাতির উন্নতিকল্পে তিনি 
বাছিয়া বাছিয়া নানারকম ষাঁড় যথা--১1)০৮৮]0005 2১1067055 (9061088) প্রভৃতি 
0:৪০ সংগ্রহ করিতেন। তাহার সুযোগ্য পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডও এই মাতৃধারা 
পাইয়াছিলেন, এবং এখনও ( বর্তমান ) সম্রাট পঞ্চম জঙ্জের গাভী ও বলদ প্রদর্শনীতে পুরস্কার 
পাইয়া থাকে । এখানে ইহা বলিলে যথেই হইবে বে একটি 1১411809130] কথন 
কখন দশ হাজার পাউগ্ড বা লক্ষাধিক দুদ্রায় বিক্রয় হয়। ১৯১৩ সালে আমি যখন ২।১ 
মাসের জন্ত লগ্ডনে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন কেনসিংটন (1১০১১786০90) নামক 
উপকে নানা স্থানে 1) অর্থাৎ দুপ্ধ-নবনীত প্রভৃতির দোকান দেখিতাম। কতকগুলির 
উপর বিজ্ঞাপন থাকিত 1004 151081) 40109, তিনি যে কেবল লর্ডবংশসস্তৃত তাহা 
নহে১-ইংলগের তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ। ইনি গোয়ানা বলিয়৷ পরিচয় দিতে 
লঙ্জা বোধ করিতেন না । 

আমাদের দেশের গোজাতির দুর্দশার দিকে তাকাহলে অঙ্কসংবরণ করা যায় না। 
ভারতবর্ষ প্রক্কত কুধিপ্রধান দেশ। গোজাতির উন্নতির উপর দেশের উন্নতি অনেকটা 
নির্ভর করে। মাগামী প্রবন্ধে বা€ল। দেশের জমিদারগণের মধ্যে কিরূপ ঘুণ ধরিয়াছে 
তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রঠিল 1% 


বাঙলার জমিদারবর্গ ( ধর্থ) 
বর্তমান জমিদারদিগের হতিহাঁস পর্যালোচনা করিলে দেখা বায় যে, অধিকাংশ 
জমির্ধারির অর্জন পুরুষকার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের সময় 
যশছাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা বলিতে গেলে সর্ধপ্রথমে নাটোর রাজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা রথুনন্দনের নান উল্লেখ করিতে 2য়। শ্োতশ্বিনী পদ্মার বিশাল 
* প্রামান্‌ অরবিন! সরদার কর্তৃক অনুলিখিত | ভারতব্দ-_পৌধ, ১৩৪০ 


বাঙলার জমিদারবর্গ ৫৫ 


জলরাশি যে বরেন্ত্রভূমির পাদদেশ প্রক্ষালিত করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ জনপদই রাঁজসাহী 
পরগণা। স্বনীমধন্ত রথুনন্দন বাঁল্যে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন) এবং পুটিয়ার ভৃম্বামী 
দর্পনারাঁয়ণের অন্গ্রহে পালিত হন। স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি তৎকালীন 
মুশিদাবাদের নবাব মুশিদকুলী খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই মুখিদকুলি খা 
একজন দক্ষিণাপথবাসী ব্রাহ্ষণ সন্তান ছিলেন। পরে ইসলানধর্শে দীক্ষিত হন। 
রাজন্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে তাহার পারদশিতা দেখিয়া সম্রাট 'ইরন্দজেব তীহীকে বাঙলার 
ন্নবাদার করিয়| পাঠান। নবাবী আমলে যদিও বিচার ও সামরিক বিভাগে 
মুদলমানগণের একাধিপত্য ছিল, কিন্তু রাঁজন্বসংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দুদিগের সাহায্য ভিন্ন 
চলিত না। এই কারণে কাননগো প্রভৃতি পদ অবলগ্বনপূর্বক অনেক হিন্দু দেওয়ানী 
পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। রঘুনন্দন যখন মুখিদকুলি খার সুনজরে এই গৌরবময় 
পদে অধিষ্িত ছিলেন, তখন বাঙলার জমিদারদিগের নির্যাতনের ইতিহাস এক অপূর্ব 
কাহিনী। বাকী কর আদায়ের জন্ত জমিদারদিগকে উৎপীড়ন করিবার বহু প্রকার 
কৌশল উদ্ভীবন করা হইত। তন্মধ্যে £বৈকুঞ্ঠে, (২) প্রেরণই হইতেছে সর্বাপেক্ষা জঘন্য । 

এইরূপ অত্যাচারের পরও বদি রাজন্ব অনাদায় থাকিত, তাহা হইলে জমিদারি 
একেবারে বাঁজেয়াঞ্ড করা হইত, এবং তাহার পরে জমিদারকে কারারদ্ধ করা হইত।. 
রঘুনন্দন এই স্বর্ণ স্বযোগে অনেক বিশাল জমিদারি তদীয় ভ্রাতা রাঁমজীবনের নাঁমে 
বন্দোবস্ত করিয়া লন। বদনামের এবং লোকনিন্ার ভয়ে নিজনামে কখনও সম্পত্তি 
বন্দোবস্ত করিতেন না। এই প্রকারে অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমগ্র বাঙলার 
এক-পঞ্চমাংশের মালিক হইয়া উঠিলেন। তাহার এই অত্যুক্টতির ফলেই বাঁঙলায় 
'রঘুনন্দনের বাড়। এই প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার নামের সর্ধে এই প্রবাদ 
যদিও বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জমিদারি অর্জনের মূলে 
সম্পূর্ণ সাধুতা ছিল না। 

দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় শৈশবে অতি দরিদ্র ছিলেন। 
তখনকার নাটোরের মহারাজা রামজীবন রায়ের স্থনজরে পতিত হইয়া ইনি সৌভাগ্যবান 
হন! ভূষণার রাজা মীতাঁরাম বিদ্রোহী হইলে এই দয়ারামই তাহাকে বন্দী করিয়া 
নাটোর রাঁজবাড়ীতে আনয়ন করেন, এবং তাঁহার ধনরত্বা্দি লুষ্ঠন করেন। অগ্াপি 
দীঘাপতিয়! রাজবাড়ীতে সীতারাম রাঁয়ের গৃহবিগ্রহ শ্রীকুষ্ণজীর পুজা হইয়া থাকে। 
বর্তমান মুক্তাগ।ছাঁর আচাঁ্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরুষ্ং আচার্য মুশিদকুলি খর অনুগ্রহে 
উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। 

এইবার ইংরাঁজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে যে গকল জমিদারের অভ্যুদয় হইয়াছে, 
তাহাদের কথা বলিতেছি। কাশিমবাঁজার রাজবংশের আদিপুরুষ কান্তবাবুর শাম আজ 
বাঙাল! দেশের সর্বজনবিদিত । 

ইংরাজ বণিক্দিগের ব্যবসা সম্পর্কে কান্তবাঁবু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত সবিশেষ 


৫৬ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


পরিচিত হন। ওয়ারেণ হেষ্টিংদ এই সময় কাশীমবাজার কুগীতে একজন নিম্নতম 
কর্মচারী ছিলেন। ১৭৫৬ খুষ্টান্দে আলিবদ্দির মুত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা মুশিদাবাদের নবাব 
হইয়া ইংরীঁজের উচ্ছেদ সাঁধনে কুতসঙ্কল্ল হন, এবং অবিলম্বে কাঁশিমবাজার কুঠী আক্রমণ 
করেন। ইংরাজগণ বন্দী হইয়া মুশিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। হষ্টংসও এই দলভুক্ত 
ছিলেন। কোঁন কৌশলে মুশিদীবাঁদ হইতে পলায়ন করিয়া! ওয়ারেণ হেষ্টিংস কাশিমবাজারে 
আসিয়া কান্তবাবুর আশ্রয় লন। নবাবের রক্তচক্ষুকেও উপেক্ষা করিগা কান্তবাবু তাহাকে 
আশ্রয়দানে সম্মত হন। পরে ১৭৭৩ খুষ্টান্ধে যথন ওয়ারেণ হেষ্টিংম গভর্ণর জেনারেলের পদে 
অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি এই কান্তবাঁবুর কথা ভুলিয়া যান নাই। নানা প্রকার অসছুপায় 
অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক লাভজনক জমিদারী প্রদান করেন, এবং সেইদিন হইতে 
কাস্তবাবুর ভাগ্যের উন্মেষ হয়। 

নশপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা দেবীসিংহ লর্ড ক্লাইঈটনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ 
ছিলেন, এবং কলে কৌশলে এহ জমিদারি অঞ্জন করিষা গিয়াছেন। পাইকপাড়ার 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও সেহব্পভাঁবে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনু গ্রহে 
লক্ষ্মীর কপালাঁভ করেন । জমিদার উৎপীড়নকাঁরী ওয়ারেণ ভেষ্টিং়ের সহিত তাহার নাম 
বিজড়িত আছে । 

ইদানীন্তনকালেও দেখ! যায় যে, অনেক জমিদারের মোক্তারগণ লাটের খাজনা দাখিল 
না করিয়া বেনামীতে সেই সম্পন্তি আবার ক্রয় করিয়া ভূম্বামী হইয়াছেন। এইরূপ 
বিশ্বামঘাতকতার নিদর্শন বাঙলা দেশে নিতান্ত বিরল নয় (৩)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অব্যবহিত পরে যখন কলিকাতায় জমিদারী নীলাম হইত, তখন এন বিশ্বীঘঘধাতকতার ও 
প্রবঞ্চনার পরাকাষ্ঠা প্রদশিত হইয়াছে । কোন রকমে পিয়াদাঁদিগকে ঘুষ দিয়া নিলাম- 
জারির পরোয়ানা গোপন করা হইত। দে সময় ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি দূরবত্তী 
স্থানে যাতায়াত করিতে ১১১২ দিনের কম লাগিত নাঁ। সুতরাং যাহারা কপ্লিকাতার 
বাসিন্দা ছিলেন, তাহারা অতি 'ল্লমূল্যেই অনেক বিশাল জমিদারী ক্রয় করিয়া ভূম্বামী 
হইয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীরমাঁন ভয় বর্তমান বাঙলার অধিকাংশ 
জমিদারিই পুরুষকাঁর দ্বারা অজ্জিত হয় নাই। 'অতি হ্ক্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা 
যাঁয় যে, ইহার মূলে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অসাধুতা এবং অগ্কায়ের সমষ্টি অন্ুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে । 
সে সকল কথার উল্লেখ করিয়া আমি জমিদারদিগের বংশমর্ম্যাদা ক্ষু্ন করিতে চাহি 
না। জমিদারি বে প্রকারেই অর্জিত হউক না কেন, প্রজার প্রতি তাহাদের সত্যকাঁর 
গুভেচ্ছাই বাঞ্নীয়। 

কিন্ধ ইংরাজরাজত্বের প্রারস্তে জমিদারগণ যে কিরূপ অতাচারী ছিলেন তাহা 
বর্ণনাতীত। সেই লোমহর্ষণ হাদয়বিদারক অমাচ্ধিক অত্যাচারের কাহিনী লিপিপদ্ধ 
করিয়া আমি আমার লেখনী কলুমিত করিতে চাহি না। তৎকালীন ইংলগ্ের বাগ্ী- 
প্রবর মহামতি বার্ক পার্লামেন্টের সদশ্যগণের নিকট প্রঙ্জা-উত্পীড়নের যে বিবরণ প্রদান 


বাঙলার জমিদারবর্গ ৫৭ 


করেন, তাহা! হইতে সামান্ত কিছু বলিতেছি (৪)। ইহ কখনও কঠোরতাঁর সহিত রাজস্ব 
আদায় করা নহে। ইহা দেশের উপর অত্যাচারের তাগুবলীলা। জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
এইরূপ নৃসংশতার কাহিনী কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । পিতা ও পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া 
যথেচ্ছ পীড়ন, নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার ইত্যাদির দ্বারা রাঁজন্ব সংগ্রহ করা হইত। . 
7871৩-এর সেই জালাময়ী ভাষা শ্রব্ণ করিলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। আমাদের দেশের 
অনেক বড় বড় জমিদারের পূর্ববপুক্রষগণ ছিলেন এই উৎপীড়নের সহায়ক । 
এইবার চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের কথা বলিতেছি। ১৭৬৫ খুষ্টান্দে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী 
দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাউলা, বিহার ও উড়িগ্তার দেওয়ানী পদ লাঁভ করেন। 
কিন্ত সেই মুহূর্তেই তাঁহারা রাঁজন্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কাঁরণ কোম্পানীর 
কর্মচারিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ (৫), এবং বিশেষতঃ দেশবাসীর নিকট একেবারেই 
অপরিচিত । সেইজন্য রেজ' খাঁ ও সীতাঁব রায় নামক ছুইজন নাঁয়েব-দেওয়াঁন নিষুক্ত হইলেন। 
এবং ১৭৬৫ থুষ্টান্দ হইতে ১৭৭২ খুষ্টাব্ পর্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় তীহার্দের উপরেই অর্পিত 
ছিল। সেই বৎসরের মে মাসেই কোম্পানী স্বহস্তে এই দুরূহ ভার গ্রহণ করেন। কিন্ত 
তাহাদের প্রচেষ্টা বিফল হওয়াতে, লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খুষ্টান্দে বাঙ.লাঁর জমিদারদিগের জন্য 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবন্তিত করেন। চিরস্থায়ী বন্দৌবন্তে জমিদারগণ ভূমির উন্নতিলন্ধ কর 
লাভের অধিকাঁরী। কোন অজুহাতে রাজস্ব মাপ হইতে পারিবে না সত্য) কিন্ত তীহার! 
প্রজার নিকট হইতে বে হারে খাজনা আদায় করুন না কেন গভর্মেন্টকে দেয় রাজস্ব 
বাদে সব তীহাঁদেরই প্রাপ্য । চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তে কিন্তু এই উপদেশ দেওয়া আছে যে, 
জমিদারবর্ণ প্রজাদিগের সখ, সুবিধা ও উন্নতিবিধাঁনে সর্বদাই যত্ববাঁন থাঁকিবেন। 
কিন্তু এই চিত্রস্থাফী বন্দোবস্তের অপব্যবহার হইতে লাগিল । কুষির উন্নতিবিধান 
ও জমির উতৎ্কর্ষসীধন না করিয়া! জমিদারগণ নানারূপ বাজে আদায়ে প্রজাদিগকে বিব্রত 
করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাঙলার প্রজাবর্গ দিন দিন নিঃস্ব হইতে লাগিল। ১৮৩২ 
খুষ্টান্দে 18105 111] পার্লামেণ্টের [10150 01 00000)9705-এর সম্মুথে সাক্ষ্য দেন ষে, 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক স্থলে প্রজাদিগের দুর্দশার কারণ হইয়াছে । জমিদারদিগের নিকট 
তাহারা ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ এবং তাহাদের নিকট হইতে যথেচ্ছা শোষণ করা হয়। ধনী 
জমিদীরগণের অধিকাংশই কলিকাঁতাবাসী বলিয়া জমিদার ও প্রজার মধ কোন সংশ্রব নাঁই। 
এইরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৮৫ খুষ্টান্দে লর্ড রিপন 
বঙ্গদেশীয় প্রজাসত্ব আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের ফলে জমিদারদিগের ক্ষমতা 
অনেকটা খর্ধ হইয়াছে, এবং প্রজাদিগের অধিকার কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু 
প্রচলিত প্রথানসারে এখনও অনেক স্থানে প্রজা জমি হস্তান্তর করিতে পারে না। 
বর্তমানে বাউলাদেশে যদিও তাদৃশ উতৎপীড়ন নাই, তথাপি আমি একথা বলিতে কখনও 
কুষ্টিত হইব না যে, জন্নিদারবর্গ প্রজাগণের নিকট হইতে তাঠাদের বুকের রক্তত্বরূপ 


যে কর আদায় করেন, তৎপরিবর্তে তাহারা কিছুই প্রতিদান দিতে পারেন নাই । 
্ 


৫৮ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


১৯১২ সালে খুলনায় একটি কৃষি-প্রদর্শনী হয়। তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট 1 11276 কর্তৃক 
আহুত হইয়া তথায় যাই। খুলনার জমিদার রাজ হুধীকেশ লাহা, মহারাজ! মণীন্্রচন্্ 
নন্দী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া যান। আমি সতাস্থলে 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াহিলাম যে, যে জমিদার বরে অন্যুন তিন মাসকাল প্রজাবর্গের মধ্যে 
অবস্থিতি না করেন, এবং তাহাদের ছু:খ কষ্টের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেন, তাহার 
জমিদারি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত । 

বাঙালার জমিদারবর্গের উপর দেশের ও দশের উপ্নতি অনেকথানি নির্ভর করিতেছে; 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহারা এ বিষয়ে একেবারেই উদ্দানীন। বাঙালা দেশের 
কষীজীবী আজও অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তদুপরি খনগ্রস্ত হইয়া তাহাদের জীবনযাত্রা 
অধিকতর দুর্ববহ হইয়া উঠিয়াছে। পরণে কাপড় নাই, দুবেলা অন্ন জোটে না; কিন্তু 
আজও তাহাদের ভূম্বামিগণের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহারা প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিয়া তাহাদের সর্ধবপ্থ দিয়া রিক্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে। আর সেই নিরক্স 
প্রজাগণের শোণিত স্বরূপ অর্থবল তীহীরা নানারপ বদ্‌্থেয়ালে অকাতরে নিঃশেষ করিতেছেন। 
কি দিজান। করি, কয়জন জমিদার তার বিশাল জমিদারির প্রাঙ্গণে মহা শি 


(১) নি কারক নংপ্যার ভাগঙবদে 'বাডনার জর্মপারনগ' শানক প্রবন্ধে র'জসাহী কলেজ স্থাপনে 
ধাহার। অর্থ প্রনান করিয়াছেন, ঠাহানের কথ বল। হইয়াছে, কিন্তু ভুল ও ক্রুট বশত; ঢুবলহাটা রাজবংশের 
কথার উল্লেগ কর! হয় নাই। ঠাহারা এই কলেজ নংগ্রাপনার জস্থ বিপুল সম্পন্ডি দান করিয়াছেন; এবং 
এখনও প্রতি বৎ্নর পাঁচ হাজার টাকা করিয়। জমির মুনাক। বাবদ কলেজের ডন্নাতকগে ব্যয়িত হয়। এত দৃবিধ 
নান! হিতকর অনুষ্ঠানে তাহারা অঞন্র দান করিয়াছেন। 

(২) বর্তদান পাঠকগণের নিকট “বৈকুগের, পরিচয় প্রয়োজন হইতে পারে। রি উপহাস 
করিবার জন্য পুতিগন্ধময় বিষ্ঠার দ্বার! পাঁরপৃণ পুষ্ষরিণাকে 'বৈকুণঠ' নানে আভাহিত করা হইত 
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প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়াছেন? কয়টি পানীয় জলের পুষ্করিণী 
খনন করিয়া দিয়াছেন? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সুন্দরবন অঞ্চলের প্রজাবৃন্দ নিদারুণ 
গ্রীক্মে নৌকাযোগে ৮১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পানীয় জল লইতে আসিয়া থাকে। 
আর মেইখাঁনকারই ভৃম্বামী কলিকাতায় বপিয়া পঞ্চাশ সহন্্র বা লক্ষাধিক মুদ্রা সেই 
জমিদারির মুনাফা! বাবদ ভোগ করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, এক একটি বিবাহে 
৬০৭০ হাঁজার টাকা ব্যয় করিয়া তাহার বিশাল সৌধকে আলোক মালায় বিভৃষিত 
করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? (৬) 


বঙ্কিমচন্ত্র তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন বে-বসুন্ধরা কাহারও নহে) 
ভূম্যধিকারিগণ তাহা ক্টন করিয়া শওয়াতে যাহা কিছু বলিতে হইল । যতক্ষণ জমিদারবাঁবু 
সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিন পাশি প্রেরিত স্লিপ্ধালোকে স্্রীকন্তার গৌরকান্তির 
উপর হীরকদামের শোভা নিরাক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণে পরাণ মগুল, পুত্র সহিত ছুই 
প্রহর রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়, একহাটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্বিশিষ্ট 
বলদে ও ভে'তা হালে তাহার ভোগের জন্য চাষকন্মন নির্বাহ করিতেছে ।” 


বঙ্কিমচন্দ্র সাতক্ষীরা, খুলনা, বারুইপুর প্রভৃতি মহকুমায় ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট ও 
কলেক্টর ছিলেন। সুতরাং তাহার এই উক্তি কখনও করপনা-প্রস্থত উচ্ছ্বাস নহে। 
দুভিক্ষ, মহামারী, ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙলার কৃষিজীবী আজও 
তাহার অন্তিব বজায় রাখিয়াছে ইহাই বিধাতার আশীর্বাদ । আগামী প্রবন্ধে এই বিষয়ে 
আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। (৭) 


(৫) £[000 [01011170800 19875100800 176700000100 5600090700৮ 595 00150005010 
0070 18071150800 9150000 0001:01101/ 05 10818705076 1101205 91 09 /0100100615 ১৪০ 
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(৭) শ্রীমান্‌ অরবন সরদার কতৃক অনুলিখিত। ভারতব্ধ, ফাল্তুন, ১৯৪৭ 


৬০ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের ব্তৃত। ও পত্রাবলী 


বাঙলার জম্দারবর্গ (৫ম) 


আমি ভারতবর্ষের মারফতে বাঙলার জমিদারদিগের বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি, 
_জমিদারগণের বণ্তমীন অবস্থার সহিত তাহাদের পূর্বকার আস্থার তুলনামূলক 
আলোচনাই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | আজ দিন দিন একটি সম্প্রদায় উতৎ্সাহহীন ও 
কর্মশক্তিতে জরাগ্রন্ত হইয়া! পড়িতেছে--ইহা যে দেশের পক্ষে অশেষ ক্ষতিকারক? তাহাতে 
অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বাউলাদেশ স্বভাবতঃই কৃষিগ্রধান। সকলের জীবনযাত্রা নির্বাহের সহায়ত! করিতেছে 
আমাদের দেশের ছুঃস্থ কৃষকেরা । উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, রাজকম্মচারী সকলেই পরগাছা 
([8783160)- ইহারা কেহই অর্থ উৎপাদন করিতে পারেন না। কৃষকবৃন্দের পরিশ্রমলন্ধ 
শস্যের উপরই দেশের আথিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে । সুতরাং তাহার্দের স্থখ- 
সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা, নিরক্ষরতা দূর করিয়া তাহাদের জীবনধারণের পথকে সহজ 
ও ম্থগম করিয়া তোলা প্রত্যেক সহাদয় দেশখাসপীর কর্তব্য । অন্যান্য দেশের ন্যায় 
বাঙলা দেশে শিল্পবাণিজোর সমৃদ্ধি নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য ঘাহা কিছু আজও বর্তমান 
আছে, সবহ পরের হাতে স'পিরা আজ আমরা অর্থহারা হইয়া চাকরির মোহাবিষ্ট। 
এই দুদ্দিনে জমিদারগণ একেবারে নিস্তেজ ও অবসন্ধ হইয়া পড়িলে দেশের অবস্থা আরও 
ভীষণ হইয়৷ উঠিবে। 

পূর্বেই জমিদারগণের বর্তমান দুর্দশার কারণ কিছু কিছ উদ্ঘাটিত করিয়াছি। 
অলসতা, কর্মনবিমুখতা» সর্বোপরি বিলাস-ব্যপনই তাহাদের অধোগতির কারণ। আজ 
দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন তেমনভাবে আম্মগ্রকাশ করিতে পারে নাই; তাহার 
একটি প্রধান কারণ-_জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রসার হয় নাই, বরং পদে পদে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে । ইহারাই সব চেয়ে বেণা দাস-ভাবাপন্প। বাঙলাদেশে 
আজও জমিদারগণের গ্রভাব ক্রিয়াশীল ! তাহারা আজও দেশের একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্ত বে দায়িত ও ক্ষমতা তাহাদের উপর অর্পিত 
হইয়াছে, তাহার কিছুই কার্যকরী হয় নাই। কর্মশক্কিহীন হইয়া তাহারা সমাজের 
উদ্জতির পথে বিদ্ধ হইয়া আছেনঃ এবং তীহাদের জীবনের গতিও নিস্তন্ধ হইয়া 
যাইতেছে । পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের অগ্রগতির ইতিহাস তাহাদিগকে কোন মতে 
অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। 


আমি গত ৩1৪ বৎসরের কথা বাদ দিতেছি । এখন না হয় বিশ্বব্যাপী আধিক 
অনটন, ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই মন্দা । এই দুর্দিনে খাজনা আদায় একেবারে বন্ধ-_ 
সম্পত্তি সব নীলামে উঠিতেছে। কিন্ক ইহার পূর্বে যখন দেশের অবস্থা অধিকতর 
সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল, পাটের দর যখন মণ করা ১৫২।২*২।২৫২ টাকা পথ্যন্ত উঠিয়াছিল, 
তখনও অনেক জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডদ্‌ (0০1 ০? $/৮15) এর হস্তে ন্তত্ত 


বাঙলার জমিদারবর্গ' ৬১ 


হইয়াছে। বাঁওলাদেশে বর্তমানে প্রায় একশত কুড়িটি ছ্রেট গভর্ণমেন্টের তব্বাবধাঁনে আছে। 
ইহারা এমনই অসহায় যে, বয়ংপ্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের নাবালকন্ ঘুচাইতে পারিলেন না। 
এই সব লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তীহারা নিজেরা রক্ষা করিতে পাঁরিলেন না, ইহা কি 
তীহাঁদের অপদার্থতার পরিচায়ক নহে ! 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ আমাদের জমিদারবর্গ অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। 
তাহারা জানিতেন যে, কোঁন রকমে গভর্ণমেন্টের রাজন্ব দিয়া যাইতে পাঁরিলে জমিদারি 
অটুট ও অক্ষু্ন থাকিবে । কিন্তু এই স্থবিধা তাহাদিগকে অধিকতর নির্ভরশীল করিয়া 
ফেলিল। তাহার ফলে এই হইল ঘে+ শ্রাহারা সহরে বসিয়া নির্ধিদ্বে দিনাতিপাঁত 
করিতে লাগিলেন; এবং জমিদাধি পরিচালনের ভার পড়িল অল্প বেতনভোগী অশিক্ষিত 
নায়েক গোমস্তার হস্তে। প্রজাদের অভাব অভিযোগ কদাচিৎ জমিদারের কর্ণকুহরে 
আসিয়া প্রবেশ করে। পূর্বেই বণিয়াছি দে জলকষ্ট, দু্ভিক্ষঃ মহামারী ইহাঁদের 
জীবনযাত্রার পথর সম্বল। শিক্ষার অভাবে কুনংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া, এবৎ অবিমুষ্তকারিতাঁর 
ফলে তাহারা চিরদিনই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আঁসিতেছে। জমিদারগণ 
এইরূপ উদ্দাসীন হওয়ার ফলেই তাহাদের এই নির্যাতন। থাজনা ব্যতীত নায়েব 
গোমস্তার্দিগকেও সন্ধষ্ট রাখা তাহাদের একটি প্রধান সমস্যা । এইখানে 1১95০186107 
00. 600 1/000-16৮610860 [১9112 91 0108 11018 (905811010067)% 1902১ হইতে 
কিছু উদ্ধৃত করিতেছি--“$10110 609 00৮67100061) 01110012216. 0900 ০% 0৪ 
180৮ 01799 67079 %06 10৮10 ০:৮1) 500 100925] 001750901900010108 00 1390981 
--%১ 01670 0৮9 ৮159 10 06116] 006১ 91 10012৮-0180৯ [০ আএ 01790 00৪ 
06113 017 21১50160181 01 17020000800 01 ১০৮০1055138) 0)1026119619 
59110৯১ 91 0001)1)9 701010080৩০ 9৪18 190৭4107105 20 6070870085200 019 
10110])11086107. 01 60 6600780010৮ 9৮ 00100107005 90৮০০ 00৪ 
20100170007 00 6100 90106152690 10. 108 ছা) ৬৮০০৪৯0০৮০5 ৪10 6 16830 
25 101060 200 ৯ 00101) 07) 1110 10019356 (10016 0 01510: প্রীয় ৩২ 
বৎসর পূর্বে গভর্ণমেণ্ট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে দেশের অবস্থা 
আরও শোচনীয় হইয়াছে । আজ যদি গভর্ণমেন্টকে কোন বিবৃতি প্রদান করিতে হয়, 
তাহা হইলে- 10): ৪:৩1001)৮ স্থলে 90 10801298706 1৩৮ ব্যবহার করিতে 
হইবে, অর্থাৎ সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয় হইবে। 

পূর্বে বলিয়াছি যে, কৃষির উন্নতির ও গোঁপালনের দিকে আমাঁদের জমিদারবর্গের 
আদৌ মনোযোগ নাই। আজও সেই পুরাতন মামুলী প্রথায় দেশের চাষকা্ধ্য নির্ববাহ 
হইতেছে ; এবং এক একটি গো-মড়কে লক্ষ লক্ষ বলদ, গাভী মৃত্যামুখে পতিত হইতেছে। 
আজ ইংলগ্ু, আমেরিকা, জাপাঁন প্রভৃতি দেশের উৎপাদিকা শক্তির কথা শুনিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। কিছুদিন আগে জাপানীরা ব্র্ম, শ্যাম, বাংলাদেশ হইতে প্রচুর 


৬২ আচাধ্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


পরিমাণে চাঁউল। গম প্রভৃতি আমদানি করিত; কিন্তু উন্নত কৃষি-গ্রধালী অবলম্বন করিয়া 
তাহারা আজ ভারতবর্ষে জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল রপ্তানি করিতেছে । সার 
ও জলসেচন দ্বারা তাহারা জমির উতপার্দিকা শক্তি বদ্ধিত করে। আর আমাদের 
“হজলা সুফলা” দেশে কৃষিপ্রণালী আবহমান কাল ধরিয়া সেই এক পর্যায়ে চলিয়া 
আসিতেছে । আজ জমিদারবর্গ ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত হইগ্না আছেন। যুক্ত 
প্রদেশের বন্তমান গভর্ণর ২৮ ১1:০১) 1120165১10৮ 00700010৩ ১০৯৪০১-র 
সম্মুখে ষথার্থ ই বলিয়াছেন * যে, জমিদার সম্প্রাদায় প্রজাদিগের সংরক্ষণের জন্ত কিছুই 
করেন না। কৃষির উন্নতির প্রতি তীহীরা একেবারেই উদ্বাসীন। অনেকে হয়ত 
ভাবিতে পারেন ষে১ আমি জমিদারদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাবাঁপন্ধ ; কিন্তু 11116) 
জমিদ্দারদিগের হিতাকাজ্ষীভাবে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে বিবৃত করিলাম। 
কৃষির উন্নতিখিধান না করিলে তীাহারাই যে পরিণামে বিপদগ্রন্ত হহবেন। তাহা তাহারা 
উপলদ্ধি করিতে পারেন না। অপরিণামদশিতার ফলে জমিদারদিগের আজ এই দুর্দিশ!। 
লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক হইয়া ঘাহারা ২৩ বৎসরের লাটের টাকা সঞ্চিত 
রাখিতে পারেন নাঃ তাহাদের এই ছুদ্দিনের অজুহ।ত একেবারেই অযৌক্তিক। এই 
সকল বিষয় চিন্থা করিরা দেখিংল বোধ হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের উন্নতির 
পক্ষে তেমন অনুকুল নহে । অস্থান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারও পরিবন্থন আবশ্যক। যাহা 
এককালে আমাদের পক্ষে স্থবিধাজনক ছিল, আক্গ তাহা উন্নতির পরিপন্থী হইয়! 
উঠ্িয়াছে। প্রসিধ রাঁজনীতিজ্ঞ 1157010 14৮৯]1 যথার্থ ই বলিয়াছেন ০1106 0১1301110 
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আমি বাওপার জমিদারবগ বর পূর্নপুরুষগণের হতিহাস ও বর্তমান জমিদারদিগের 
কাধ্যাবলী কতকটা আলোচনা করিশাম। অনেকে হয়ত তাবিবেন যে, জমিদারদিগের 
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প্রতি প্রজাবৃন্দের বিদ্বেষবহ্চি ইহাতে আরও প্রজ্জলিত হইয়া স্টঠিবে। কিন্ত আমি 
কখনও তাহাদের উচ্ছেদপাধনের মত পরিপোষণ করি না। জামদার সম্প্রদায় দেশের 
সর্বকার্ধো মুখপাত্রস্বরূপ হোন ইহাই আমার মনোৌগত ইচ্ছা। আমি অত্যন্ত দুঃখের 
সহিতই জমিদারগণের উপর দোবারোপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাদের হতশ্রীর 
কথা বহুবার বপিয়াছি। তাহাদের পূর্বের মত শ্রীবৃদ্ধি মার নাই। পুরাতন মামুলী 
প্রথায় আজও জমিদারের গৃহাঙ্গনে শ্দীণ উৎসবকল! বর্তমান আছে, কিন্তু ভিতরকার 
সে আনন্দআ্োত আর নাই; কারণ, অনেক স্থলে দেখা বায় যে, জমিদাঁরদিগের বংশধর গণ 
তাহাদের পূর্বপুরুষগণের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উপর নির্ভর করিরা বসিয়া আছেন, 
তাহাও আবার শতধা বিভক্ত । যাহারা এখনও লক্ষীত্র্ হন নাই, তঁশহাঁদের চিত্তধারাও 
পল্লীমাতাঁর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া তাহারা 
কেবল পশ্চিমদেশীয়দের বাহিক অনুকরণে ব্যস্ত । বাঙালী চরিত্রের নে দুর্বলতা, অন্ধতা, 
তাগা হইতে কোনক্রমেই বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাহারা এখনও সংস্কারে 
বিজড়িত। ভগবান তাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ধনদম্পত্তি 
অধিকাংশ স্থানে অনর্থ ঘটাইতেছে। মানবজীবনের সত্য কাঁর সার্থকতা তাঁহারা উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছেন না। আজ বাঙালীর অন্গসমন্তার সঙ্গে জমিদারদিগের সমস্তা 
ম্পূর্ণ বিজঙিত। আজ যদি বাঙলার জমিদারবর্গের এইরূপ ছুর্গতি না হইত তাহ 
১ইলে দেশ এতদূর হতশ্রী হইত না) এবং দেশের শিল্প-্যবসা-বাণিজ্য এমনভাবে 
তিরোঠ্ত হইত না ।* 


চি'ড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট 


বাঙালীর অন্নসমস্যা সম্বন্ধে বিগত বহু বৎসর যাঁবত এই সুপ্ত বাঙালী জাতিকে 
জাগ্রত ও উদ্ধদ্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করা যাইতেছে। বাঙালীর থাগ্য সমন্তাও 
ইহার সঙ্গে জড়িত। গত ১০১৫ বৎসর ধরিয়া বাডীঁলীকে খাগ্য বিষয়ে “্বরমুখী। 
করিবার জন্ত নানা বক্তৃতা, পুস্তক ও প্রবন্ধে চা বিস্কুটের সর্ধনাশী কুফলের বিষয় ও 
আবহমাঁনকানদ প্রচলিত চিড়া, মুড়িঃ খই প্রভৃতি ঘরের জিনিসের উপকারিতার বিষয় 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে । হুজুগপ্রিয় বলিয়া বাঙালীর বড়ই দুর্নাম আছে। 
সম্ভবতঃ এই হুজুগের বশেই আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভাতা (1) বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
চিড়া, মুড়ি, বা খই বিস্কুটকে সমম্ত্রমে স্থান ছাড়িয়া দরিয়া পল্লী অঞ্চসে আশ্রয় লইতেছে। 
প্রায় +০৭৫ বৎসর পূর্বের এদেশে বিছ্কুটের বিশেষ আমদানি ছিল না। তখন জর হইলে 
চিনির মুড়কি দিবার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখন আমরা সভ্য (৫) হইতেছি, এবং 
শ মান অরহিন্দ সরদার বি. এ. কর্তৃক অনুলিখিত। ভারতবধ--জ্যষঠ, ১৩৭১ | | 


৬৪ আচাধ্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


যাহ! কিছু বিলাতী তাহাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে শিখিযাছি। বাঙালী দিন 
দিন কঠোর অর্থসঙ্কটে পড়িতেছে ; অথচ গভীর পরিতাপের বিষন্ব এই যে, অর্থ সঙ্কটের 
সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতাও দ্রত বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন এমন অবস্থ| দীড়াইয়াছে 
ষে, যদি আমার বাড়ীতে একজন আগন্তক আসেন, এবং তাহার সম্মুখে মুদি এবং 
তৎসঙ্গে নারিকেল কোরা, শসা ও গুড় জলখাবাররূপে উপস্থিত করি, তাহা হইলে 
তিনি মনে করিবেন (যদি তাহার অবস্থা আমার অপেক্ষা হীন হয়) যে__তিনি হী. 
অবস্থীপন্ধ বলিয়া তাহাকে উপযুক্ত সমাদর করা হইল না।” পক্ষীস্তরে আগন্ধকের 
অবস্থা আমার অপেক্ষা ভাল হইলে তিনি মনে করিবেন_বেচারা নিতান্ত গরীব ও 
অস্ভ্য--তাই এইক্প গ্রামা প্রথায় আমাকে অভ্যথনা করিল।” অপরপক্ষে এ 
আগন্তকের সম্মুখে যদ্দি নৃতন টিন খুলিয়া কয়েকখানা বিস্কুট উপস্থিত করা হয়, তাহা 
হইলে তিনি অতিশয় হট হইয়া ভাবিবেন-তাঠীকে কত না সমাদর করা হুইল! 
অনেক স্থলে অতি শিক্ষিত পরিবারে মাকিন হইতে আমদানি “পাফড. রাইস্” 
(1১3193 7100) নামে চাউল হঠতে প্রস্তত হাল্কা মুড়ির মত পদার্থ আগন্ধক 
ভদ্রলোককে নিঃশঙ্চচিত্তে দেওয়া হইয়া থাকে, অথচ দেশের জিনিস- মুড়ি দিতে গেলে 
লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ইঠ আমাদের জাতীয় চরিত্রের শোচনীয় দুর্বলতা ও 
দাঁসমনোবৃত্তির কি চূড়ান্ত পরিচাথক নহে? সৌভাগ্যের বিষ এখনও পশ্চিমবজের 
বদ্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া এবং পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রস্তুতি অঞ্চলে মুড়ি ও খইয়ের মোয়াঁর 
যথেষ্ট প্রচলন আছে। কিন্তু সহর হইতে নব্য সভ্যতার যে প্রবাহ গড়াইতেছে তাহা 
স্থদূর পাঁড়া্গা পর্যন্ত সংক্রামিত হইতেছে, এবং অনেক স্থলে এখন ভদ্রসমাজে (1) 
চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতির ব্যধগার উঠিয়া যাইতেছে! এন্থলে শিক্ষিত বাঙালীর আর 
একটি অপবায়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়। থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের 
চায়ের মজলিসে ফিরপো ও দ্বারিকের ব্যয়সাধ্য খাবারের ব্যবস্থা না হইলেই চলে না। 

এদ্রিকে আমাদের মাদ্রাজ ভাহয়েরা এ বিষয়ে বিশেষ ভু'সিয়ার। তাহারা 
চায়ের পরিবর্ঠে কাফি পান করেন বটে, কিন্ত তাহার সহিত ডালমুট প্রভৃতি বিবিধ 
ভাজি ব্যবার করিঘা থাকেন। এঠ কারণে একজন মাদ্রার্জার পার্টিতে ধেখানে 
মাথা পিছু /০১/১০ খরচ হন, দেস্থলে আমাদের ফা।সান-দুরন্ত চায়ের মজলিসে মাথ। 
পিছু ১২১ ১।৭ টাঁকার কম পড়ে না। সামান্ত আশার কথা এই বে, নব্য বঙ্গ প্ৰর- 
মুখী” হইতে মারস্ত করিয়াঁঠে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় যেমন অনেক শিক্ষিত 
পরিবারে আদরে স্থান পাইতেছে, তদ্রপ সোডা-গুযাটাবের স্থলে ডাবের জল) এবং খাঁছ্যাঁদি 
বিষয়েও গৃচ্প্রীঙ্গণভাঁত শাক-সবছি ফল মুলাদির প্রতি ক্রমশ: শিক্ষিত লোকের 
দৃষ্টিও 'আকুই হইতেছে । দিন দিন টম্যাটো এবং বাতাবী লেবুর কিরূপ আদর 
বাড়িতেছে তাহা কাহারও অধিদিত নাই। বৈজ্ঞানিক মত্যগুলি মহজ ভাষায় সাধারণের 
নিকট পৌঁছিলে শিক্ষিত বাঙালী তা গ্রহণ করিতে বুষ্টিত হইবে না বলিয়াই 


চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট ৬৫ 


আমাদের ধারণা । পূর্বে বিবিধ পীড়ায় খই-মণ্ডের পথ্যের প্রচলন ছিল; চি'ড়ার জল বা 
কাঁথও পেটের অন্থথে স্পথ্য বলিয়াই লোকে জাঁনিত। আঁশ! করি অন্তান্ঠ দেশের ন্যায় 
বাঙলার জনসাধারণও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলির প্রতিই বর্তমাঁন যুগ 
অধিকতর অন্গরাগ দেখাইবেন, এবং প্রাত্যহিক জীবনে তাহা প্রতিপালন করিতে দৃঢপ্রতিজ 
হইবেন । 

আজকাল এ» বি সি, ডিঃ প্রসৃতি বিবিধ ভাইটামিনের কথা সকলেই জানেন এবং, 
সেগুলি দৈনিক আহার্যের মধ্যে পাইবার জন্য সকলেই সাঁতিশয় আগ্রহ দেখাইয়া 
থাঁকেন। ভাইটাঁমিন “বি? (১) আমাদের পরিচিত ; “এপিডেমিক ড্রপসি* রোগে ফলগ্রদ না 
হইলেও হৃদযন্ত্রের স্বস্থতা ও সাধারণ স্বাস্থ্য উনার উপরে যথেষ্ট নির্ভব করে বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । ভাইটামিন “বি (২) মালষের সর্ধবাঙ্গীণ সুস্থতার জন্য অপরিহার্য, এবং 
এই উভয়বিধ উপকারী ভাইটামিনই চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতে বিস্কুটের 
অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিদ্ধমান। অনেকে মনে করিতে পারেন এত উত্তাপ 
তৈয়ারি এই সব দ্রব্যে ভাঁইটাঁমিন কি করিয়া থাঁকিতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য 
এই ষে, কেবলমাত্র ভাঁইটাঁমিন “সি? উত্তাপে সহজে নষ্ট হয়, অন্য ভাইটামিনগুলি উত্তীপে 
সহজে নষ্ট হয় না। ( আমাদের “থাগ্যবিজ্ঞান' পুন্তকর ভাইটামিন ন্সধ্যায়ে সহজ ভাঁষায় 
এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে )। 

অনেকে জানেন, চাউলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮1১০ অংশ নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ 
বা প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন খুব উপকারী বলিয়া জানা গিয়াছে। এন্থলে বলিয়। 
রাখি যে চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতেও প্রোটিনের পরিমাণ চাঁউলের প্রোটিনের 
পরিমাণের মতই পাওয়া যায়। 

এই প্রবন্ধে আলোচ্য সীমগ্রীগুলির ভাইটামিনের পরেই ডেক্ষ্িন (0667 ) 
নামক পদার্থের পরিমাণের প্রতি আমরা বেশী মনোযোগ দিব। অনেকেই অবগত আছেন 
যে, চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতির প্রধান উপাদান শ্বেতসার (8901) উত্তাপে এবং লালা 
ও অন্ত্রের রসে যে জারক পদীর্থ (61)7)9) থাকে তাহার ক্রিয়ায় শ্বেতসার প্রথমতঃ 
ডেক্গ্রিনে পরিণত হয়। ডেব্ষ্রিন আবার গ্লকোজ বা দ্রীক্ষা্শর্করা হইয়া আমাদের রক্ত- 
শোতে প্রবেশ করিয়া শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। একটি কথ! 
মনে রাঁথা উচিত যে, শ্বেতসাঁর অপেক্ষা ডেকৃষ্রিন অনেক সহজপাঁচ্য পদার্থ। ভাজা চিড়া, 
ঘুড়ি, খই, লুচি প্রভৃতিতে ডেকৃষ্রিনের পরিমাণ সচরাচর বেশী থাকে । আমাদের ধারণা 
ছিল বিস্কুট ডেক্ষ্রিনের পরিমাণ বেশী হইবে। কিন্তু পরীক্ষায় অন্তরূপ প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । পরবর্তী তালিকাঁতে উহ! বেশ বুঝ! যাইবে। অবস্ত বিভিন্ন বিস্কুটে উহার 
সামান্ত ইতর-বিশেষ হওয়া অসম্ভব নয়। 

_ বৎসরাঁধিক কাল হইতে বেঙ্গল কেমিক্যালের বাঁয়োকেমিক্যাল বিভাগে চিড়া, 

মুড়ি, খই ও বিস্ুটের পরীক্ষা চলিতেছে। প্রাণীর উপর (শ্বেত ইন্দুরের ) পরীক্ষায় 


৬৬ আচার্ধ্য প্রফুল্নচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


ভাইটামিন বি১ ও বি২ নির্ণীত হইয়াছে এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে উহাদের ভেক্ত্রীনের 
পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে। 


এস্থলে ভাইটাঁমিন বি১ ও বি২ং-র সাধারণ উপকারিতা; এবং উচহ্বাদ্বের দৈনন্দিন 
চাহিদা সম্বন্ধে কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক ন্নায়ুমণ্ডলীকে দৃঢ় ও ্নিগ্ধ রাখিতে, ক্ষুধা 
বৃদ্ধি করিতে, কোষ্ঠকাঠিন্ঠ নিবারণ করিতে এবং পরিপাঁক-শক্তি বাড়াইতে ভাইটামিন বি১ 
নিতান্ত প্রযোৌজনীয়। ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধিরও ব্যাঘাত ঘটে। এই পদার্থের 
অভাবে পাকস্ুলী ও অস্ত্রের জারক-রস সম্যক নিঃস্তত হয় না-এ কারণ পরিপাক 
শক্তি হাস পায়। একজন বয়স্ক সুস্থ লোকের প্রতিদিন ১৫০ ইউনিট ভাইটামিন 
বি১ প্রয়োজন। আমর! শীঘ্রই দেখিতে পাইৰ কাচা লাল চি'ড়ার প্রতি ১০০ গ্রাম 
( 21%00006 ) বা ৯ তোলাতে ৩৪৫ ইউনিট এ ভাইটামিন লক্ষিত হইয়াছে ; স্থতরাং 
যদি ধরিয়া লওয়া যাঁয় ষে, একজন বয়ন্ধ লোক অন্ত কোন খাগ্ধ আদৌ না খায় তবে 
তাহার বি১ ভাইটামিনের দৈনিক চাহিদা মিটাইতে (8 ১০৭) গ্রাম বা ৪৩০ গ্রাম 
অর্থাৎ প্রায় আধ সের লাল চিড়ার আবশ্যক । আমরা সাধারণ খাগ্যে_সুগ, মটর, 
মন্থরি প্রভৃতি ডাল, বাধাকপি, বেগুন, শাকআলু প্রভৃতি হইতেও এই ভাইটামিন পাইয়া 
থাকি। ভাতের ফেন না ফেলিলে উহাতে এই ভাইটামিন বেশ খানিকটা পাওয়া যাঁয়। 

ভাইটামিন বিং-র অভাবে চশ্রোগবিশেষ, ক্ষুধামান্দা, রক্তান্লতা প্রস্ততি রোগ 
জন্মে। ইহার অভাবে চোখে ছানি পড়ে বলিয়াও প্রকাশ । জীবনীশক্তির বৃদ্ধি ও 
শরীরের সর্বাজীণ সুস্থতাও ইহার উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। পরীক্ষাগারে ভাইটামিন 
বি২-বঞ্চিত শ্বেত ইন্দুরের ঘখন ওজন কমিতে থাকে, তথন এ ভাইটামিনযুক্ত যে 
পরিমাণ খাগ্য খাইতে দিলে উক্ত ইন্দুরের সাপ্তাহিক দশ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায় সেই 
পরিমাণ খাছ্যে এক ইউনিট ভাইটামিন বি২ং আছে ধরা হয়। ভাইটামিন বি১-এর 
ইউনিটও সাধারণতঃ এইরপেহ স্থির করা হয়। প্রত্যেক বয়স্ক শঙ্কু লোকের দৈনিক 
এরূপ ১৫৭ ইউনিট ভাইটামিন বি আবশ্যক বলিয়া জানা গিয়াছে । আশা করি 
আমাদের তালিকাতে ১০০ গ্রাম বা ৯ তোলা মুড়িতে ১১ ইউনিট ভাইটামিন বি২ 
আছে দেখিলে, উহার ধারণা করিতে আর আমাদের বেগ পাইতে হইবে না। বল! 
বাহুল্য, ভাইটামিন বি১-র মত বি২ও আমরা বিভিন্ন ডালে, বাধাকপি, শাক আলু, 
বেগুনঃ দুধ, ডিম প্রভৃতি হইতেও পাইয়া থাকি | 


নিয়ের তালিকায় চি'ডা, মুড়ি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল £-_ 





প্রতি ১০০ গ্রাম (৯ তোলা ) প্রতি ১০০ অংশ 
দ্রব্যে কত ইউনিট কত অংশ 

ভাইটামিন বি১ ভাইটামিন বি২ ডেকৃ্রিন 
লাল চিড়া ( কাচা) ৩৪*৫ ১৮৫ ১৫ 
রি ( ভাজা ) ৩৪৪ ৭'৫ ৪১ 
সাঁদ! চিড়া (কাচা) ২২"৫ ১২*৫ ১৭ 
রী (ভাজা ) ১৮৭৫ ৭*৫ ২*৮ 
মুড়ি ১৪"৫ ১১০ ৬১ 
থই ১৩০ ১৪৯০ ৫৭ 


বিস্কুট ১২*০ ১১*১ ১৯ 


চি'ড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট ৬৭ 


উল্লিখিত তালিকাঁতে আমরা দেখিতে পাঁইতেছি -_চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি 
প্রত্যেক সামশ্রীতেই বিস্কুট অপেক্ষা ভাইটামিন বি১ বেশী আঁছে। খই এবং কাচা 
চি'ড়াতে ভাইটামিন বি২ বিস্কুটের চেয়ে বেশী এবং মুড়ি, খই ও ভাজা চিডাতে বিস্কুট 
অপেক্ষা অনেক বেশী ডেকৃষ্টরিন বিদ্যমান। ঈষৎ ভাজ! চিড়া মুখরোচক, উহাতে ডেক্ষ্রিনের 
পরিমাণও বেশী; অথচ উহাতে ভাইটামিনেরও বেশী অপচয় য় না। এই পরীক্ষার ফল 
দেখিয়। সাগরদাড়ীর কবির সুরে সর মিলাইয়! বলিতে ইচ্ছা করে__ 

“যা ফিরি অজ্ঞান তুই» যা রে ঘরে ফিরে”__ 
মাতৃদত্ত খাছ শক্তি স্বাস্থ্য পাবি ফিরে ।” 

এখন বিস্কুটের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত জলখাবার গুলি-_চি্ড়া, মুড়ি, খই 
প্রভৃতি দামের দিক হইতেও কত সম্তা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 

২ পাউগড অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ ছটাঁক ওজনের এক টিন বিস্ক'টর দাম দেশী হইলে 
১/৮%০_-১০॥ বিলাতী হইলে ১৪০ হইতে ৪২, টিনের দাম ৬০__1০ তো একেবারেই অনর্থক। 
এখনও 'অনেক বাড়ীতে মুড়ির চাউল প্রস্তত হয়। চিড়া, থইও অনেক স্থলে ঝাড়ীতে তৈয়ারী 
হইয়া থাকে । চৌধ্দ ছটাক মুড়ির চাউল ঘরে তৈয়ারাী করিলে উহার দাম বড় জোঁর ৮০ 
আনা পড়ে, এবং উহা! বালি খোলায় ভাজিয়া লইলে গরম গরম 'অতি উপাদেয় মুখরোচক মুড়ি 
প্রস্তুত হয়। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি ২ পাউগুবিস্কুট ও ২ পাউণ্ড মুড়ির দামের 
পার্থক্য ১৬. হইতে ১।০ পর্য্যন্ত; সুতরাং থাগ্যোপযোগিতার (1099৭-%5119) দ্িক হইতে শ্রেষ্ট 
তো বটেই, তণ্তিন্ন পয়সার দিক হইতেও আমাদের ঘরের তৈরী চিরপ্রচলিতও চির-আঁদরের 
জলথাঁবারগুলি বিস্কুটের চেয়ে অনেক বেশী সম্তা। চকচকে টিনের মোড়ক খুলিয়া 
কয়েকথাঁনি বিস্কুট ছেলেদের দেওয়ার চেয়ে সগ্যভাঁজা ঘুড়ি দিলে গৃহিণী যে কত বেশী 
আত্মপ্রসাঁদ লাভ করিতে পারেন, তাহা কন্মনঠা প্রচীনাঁদের প্রতি লক্ষা করিলেই বেশ উপলব্ধি 
করা যায়। 

ইহার পরে চি'ড়া, মুড়ি প্রভৃতির অন্ুপানের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 
ঈষৎ ভাঁজা চিড়ার সঙ্গে নারিকেল কুচি বা নারিকেল কোবরা ও গুড় অতি 
উপাদেয় খাগ্য। নারিকেলের স্নেহজাতীয় পদার্থ অতিশয় পুষ্টিকর। তত্িম্ন গুড়ের মধ্যে 
বিভিন্ন শর্করা পদার্থ ছাড়া উপকারী লবণ পদার্থ ও ভাইটামিন বি এবং সি পাওয়া যায়। 
গুড় যে সাদা চিনির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা এখন সকল থাগ্যবিদ্‌ একবাক্যে স্বীকার 
করিতেছেন। স্বাস্থ্াবিভাগের ভূতপূর্বব ডিরেকৃটর ডাঁঃ বেণ্টলী সর্বদাই বলিতেন__“সাদা 
চিনির চেয়ে গুড় অনেকাংশে ভাল ।” বিলাতের স্বীয় স্বনামধন্য রাসায়নিক আরমান 
সাদা চিনি ও সাদা ময়দাঁকে অন্ত:সারশৃন্ত ( 11601 ১6180101016 ) আখ্যা দিয়াছেন। 
নৃতন গুড়ের নলেন গন্ধযুক্ত আম্বাদ অবর্ণনীয়। গুড় চিনির অপেক্ষা দামেও সন্তা 
মুখরোঁচকও বটে, স্বতরাঁং ইহাকে উপেক্ষা করা কতদুর বিকৃতরুচির পরিচায়ক তাহা 
সহজেই অনুমেয় । সাঁদা চি'ড়া অপেক্ষা লাল চি'ড়া যে ভাইটামিনের তরফ হইতে বনু অংশে 


৬৮ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্ের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


শ্রেষ্ঠ তাহা পূর্ববপ্রদত্ত তালিকাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। পল্লীগ্রামে কলা গুড়, চিড়া বা আম 
কাঠাল ও চিড়া (অবশ্ত ইহার্দের সঙ্গে দধি দুগ্ধ থাকিলে তো সৌনায় সোহাগা )--শশা) 
নারিকেল কোরা, টাটকা মূলা বা কড়াইশু"টির সঙ্গে মুড়ি, খইএর মোয়া, মুড়কি প্রভৃতি 
কত সুলভ ও পুষ্টিকর থাগ্ তাহা তুলিলে জাতীয় স্বাস্থ্যের কি শৌচনীয় অধঃপতন 
হইবে তাহা প্রত্যেক বাঁডালীরই বুঝা কর্তব্য । ভিজাঁন ছোলা, মুগর অন্কুরঃ শীঁক-আলু 
ও গুড় যে আদর্শ জলখাবার তাহাও ভুলিলে চলিবে না । 

সম্প্রতি একটি ধুয়া উঠিয়াছে__রুটি না খাইলে বাঙালী জীবনসংগ্রামে টিকিতে 
পারিবে না! ইহার মূলে যথেষ্ট সত্য আছে বলিয়া! মনে হয় না। বাঙলায় যব-গম কিয়ৎ- 
পরিমাণে জন্মিলেও ধানই এখানকার প্রধান ফমল, এবং এই ধানের ভাত খাইয়াই 
একদিন প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ভীম ও দিব্যক প্রভৃতি অমিতধিক্রম বাক্কিত্বের উদ্ভব 
হইয়াছিল; বিজয়সিংহও “ভোতো+ বাঁডালী ছিলেন বলিয়া! জানা যাষ। সমগ্র মঙ্গোলীয়ান 
জাতি__জাপান, চীন প্রভৃতি প্রাচ্াদেশের অধিবাসীদের ভাতই যে প্রধান খাগ্চ তাহা 
অনেকেই অবগত আছেন। ম্ুতরাং বাঙালীকে বীর্যাশালী হইতে হইলে তাত ছাঁড়িয়। 
রুটি ধরিতেই হইবে এমন কোনও কথা নাই। অবশ্ট যাহারা চাউল কিনিয়া খান 
তাহাদের পক্ষে আটা ময়দার আংশিক প্রচলন অবাঞ্চনীয় নয়। 

শশ্বশ্যানলা বাংলাদেশে ফলমূলের অভাব নাই। শশা, কলা, উম)াঁটো,; আম জাম, 

কাঠাল, জামরুল, নারিকেল, পেয়ারা, লিচু, আত, আনারস, পেপে, লেবু প্রভৃতি ফল 
অধিকাংশ গৃহরস্থের প্রাঙ্গণেই দেখা যায়। এইগুলিতে স্বাস্থ্যবদ্ধীক ভাইটামিন সি ও 
লবণপদার্থ বুল পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। ফলের বিভিন্ন শর্করাক্জাতীয় পদার্থ অতিশয় 
বলকারী। এই সব ফল চিড়া, মুড়ি, খই বা গুড় প্রভৃতির সহিত জলখাবারের সময় 
খাইলে জাতীয় স্বাস্থোর উন্নতি অবস্থন্তাবী | 

অতিরিক্ত চা-পানজনিত কুফলের কথা মামাদের খোগ্যবিজ্ঞান” গ্রন্থে আলোচিত 
হইয়াছে । এগ্লে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের অভিমত মাত্র উদ্ধৃত 
করা হইল। লব্-প্রতিঠ চিকিৎসক শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুঞু এম-ভি মহাশয় বলিয়াছেন, 
বাঙলাদেশে আবহমানকাল প্রচলিত গুড় ছোলা, আদ! ছোলা, ফেনে ভাত ও দুধ--যাহা ধনী 
দরিদ্র নির্বিশেষে প্রাতঃকালে জলথাবারব্ূপে ব্যবহার করিতেন তাহা পুণ্ীকারিতা ও 
ভ।ইটামিনের পক্ষ হইতে বাস্তবিক প্রশংসনীয় ছিল। ধনীর! পূর্বোক্ত খাগ্চের সহিত মাথন, 
মিছরি 'ও সময় সময় ছানা গাওয়াতে তাগদের প্রাতরাশ আদর্শ খাগ্যের মধ্যেই পরিগণিত 
হইত । 

প্রীয় ৩* বংসর পূর্বে ই্ডিয়ান টি-আ্যাসোসিয়েশন তাহাদের ব্যবসায়ের সুবিধাকলে 
এ-দেশে চা-এর প্রচলনের নিমিত্ত বিরাট অভিযাঁন আরম্ভ করেন । এদেশের লোক দারিদ্র্য- 
প্রযুক্ত প্রচলিত জলখাবার ও চা দুইটি একসঙ্গে যোগাড় করিতে 'অনমর্থ হওয়ায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে জলখাবার উঠিয়া গিয়া শুধু চা-পানই জলখাঁবারের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে । যখন 


চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট ৬৯ 


আ্যাসোসিয়েশন তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন আরস্ত করেন এবং 
দেশবাসী ক্রমে ক্রমে তাহাদের চিরাচরিত থাগ্যপ্রথা পরিত্যাগ করিতে থাঁকেন তখন কেহই, 
এমন কি দেশের স্বাস্থ্যবিভাগও লোককে সাবধান করিয়া বলেন নাই যে, চাঁয়ের সহিত 
ব্যবহৃত অত্যন্পমাত্র দুগ্ধ (তাহাও সব সময়ে খাঁটি নয়) ব্যতীত খাদ্য হিসাঁবে উহার আদৌ 
কোঁন মূল্য নাই । 

বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের খ্যাতনামা ওপন্টাসিক ও মাঁসিকপত্রের 
গল্পলেখক গণ তাহাদের লেখার ছত্রে ছত্রে চায়ের বৈঠকের বর্ণনা দ্বারা এই প্রচারকা্যে সাহায্য 
করিতেছেন । 

ডাঃ জে. ওয়ালটার কার এম.ভি, এফ.আর.সি.এস (লগ্ন) বলিতেছেন_-প্চা ও 
কফি হৃদ্যন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, উপধুক্তভাবে প্রস্তুত চা-ও অতিমাত্রায় ব্যবহারে 
( অনেকের আবার অত্যল্পতেই ) অজীর্ণ, ন্নায়ুবিকার, হৃংস্পন্দন, শিরোূর্ণন ও অনিদ্রা উৎপন্ন 
করে। থাছ্যের পরিবর্তে চা-পাঁন এবং পরিশ্রমজনিত ক্লাস্থি দূরী করণে চা-এর ব্যবহার-__যে সময় 
মস্তিষ্কের প্ররুতপক্ষে বিশ্রাম আবশ্টাক সে সময় চায়ের প্রভাবে অপাঁড় করিয়া উহাকে খাটান 
অতিশয় অহিতকর ।” 


কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশ মেডিক্যাল আআসোসিয়েশনের উইনিপেগ অধিবেশনে 
কেম্ত্রিজের ডাঃ ডবলিউ. এফ. ডিকখন্‌ বিবিধ মাদকদ্রব্যের তুলনামূলক সমালোচনায় 
বলিয়াছিলেন--“যে সমস্ত কারণে ন্নাধুবিকার জন্মে ক্যাফিন সেবন তাহাদের মধ্যে অন্ততম | 
চা ও কাঁফিতে যথেষ্ট ক্যাফিন থাকে । এক পেয়ালা ভাল চা সাধারণতঃ এক গ্রেণেরও 
অধিক ক্যাফিন দৃষ্ট হয়; সুতরাং প্রত্যেক চা-পায়ী দৈনিক পাঁচ হইতে আট গ্রেণ ক্যাঁফিন 
উদরস্থ করিয়া থাকেন এবং ইহা নিতান্ত অবহেলা করিবার নহে। চা-পানে পুনঃ পুনঃ 
ক্যাফিন শরীরস্থ হইলে মানসিক উত্তেজনা, শিরোধুর্ণন এবং পরিপাকশক্তি শিশ্তেজ হইয়া 
পড়ে। 

এইরূপ পরিপাকশক্তির দৌর্ববল্যকে চা-পানজনিত ভিম্পেপসিয়া (1098-0)5799097 ) 
বলে। অতিরিক্ত চা-পানে অন্নরোগ, পেট কামড়ানি, কোষ্টকাঠিক্ষ, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য ও 
হৃদ্যস্ত্রের বৈলক্ষণ্য জন্মে ।” 

থাগ্ হিসাবে বিস্কুটের স্থান-কোথায় তাহাও আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইলাম। আশা 
করি, বাঙলার নব্য-গৃহলক্ীগণ তাহাদের মাতা, মাতামহীর আদশ অগ্নকরণ করতঃ চি ড়াঃ মুড়ি, 
খই প্রস্তুত ও তাহা পরিবেশন করিয়া স্বাস্থ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন এবং সর্ধবনাঁশী চা বিস্কুটকে 
কাচ ভ্রিসীমানায় আসিতে দিবেন না ।% 


শী পোপ? শা পপলাশ, পাপা বাস | পপি পিপি ২ পসরা” 717 


* ভারতবর্ষ__বৈশাখ, ১৩৪৫ । সহলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস, এম.এস-সি' 


৭৩ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃত। ও পত্রাবলী 


বঙ্গসাহিত্যে-বিজ্ঞান 


শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয ঘখন আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়া সাহিতা সম্মিপনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার 
জন্তু আমাকে অনুরোধ করিলেন» তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত 
হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল, নাম বা ঠিকানা ভুলিয়া হয়ত: তাঙ্থারা আমার নিকট 
আসিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লজ্জা হয় মাতৃভাষায় দুইটি 
কথ। সংযোগ করিতে হইলে আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ, যে আসনে 
সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ 
কর! আমার ধুষ্টতা ও বাতুলতা মাত্র। তারপর আমি এক প্রকার চিররুপ্র। দূর 
প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমপাধ্য কাজ করা আমার শক্তি ও সামাথযর অতীত | 
এই সকল কারণ প্রদশন করিঘা আমি এই সন্মান প্রতাখ্যান করি। কিন্তু 
শশধরবাবু যখন পরদ্দিন সাহিত্য পরিষদের ছুই প্রধান স্তস্তম্বরূপ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
রামেন্্রক্ন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশযকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুপ্র 
ও ক্ষীণদেহ মশককে ধূত করিবার জন্ত জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাভূত হইয়! 
আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়; জ্ঞান করিলাম। আমি একপ্রকার বন্দীভাবে আপনাদের 
মমক্ষে আনীত, এইট গুরুভার আমার স্বন্ধে চাঁপাইয়া আপনারা কতদূর সফলতা লাভ 
করিবেন জানিনা । তবে “কন্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেযু কদীচন” এই শাস্ত্বোক্ত বচনের 
উপর নির্ভর করিয়া আজ সন্মিলনের কাধ্য আরন্ত করিতেছি । 


স্থানীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে বঙ্গলাহিতো কি কি উপায় অবলম্বন করিলে 
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার ঠইতে পারে তৎসন্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। 


জাতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থাপরিচায়ক ও পরিমাপক। যে কোন 
দেশের কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাঠিত্য নিবিষ্টভাবে পর্যালোচনা করিলে সে দেশের 
তত্কালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভৃত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। কারণ, সাহিত্য 
জাভীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির শাব্দিক বিকাশ মাত্র । যেমন চিত্রকর নীরব ভাষাতে 
চিত্রিত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সঙ্গীৰতা প্রদান করেন, যদ্ধারা আলেখ্য বিশেষের 
মনোগত ভাব অনায়াদেহই উপলব্ধি করা যায়, তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র 
মুখরিত হয়। বাঁগণা সাহিত্যের স্থচনা হইতেই তাহাতে ধর্ম প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। 
মাণিকচাদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গাতাঁবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের শ্ঠামাসঙগীত 
ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত কেবল এই একই সুর । এই ভাবের চরম বিকাশ 
হইয়াছে বৈষ্ণব দাঁচিত্যে | প্রেমের জয়, নামে কুটি, যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র, সেই বৈষঃব 
সাহিত্যের উন্মাদন স্রোতে দেখিতে পাই সেই একভাব--ধর্প্রবণতা । এই বৈষ্ণব সাহিত্যের 
প্রসাদেই আমরা আজ বিষ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের বীণানিকণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও 


বঙ্গসাহিত্যে-বিজান ্ঃ ১ 


স্বদেশকে গৌরবাদ্িত মনে করি। চণ্ভীদাঁস তাহার রি 'সম্থন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আধ 
তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব। ইহার! স্বৃতোপান্ত “নিকষিত হ্ম” 1 

এই ধর্ম্সাহিত্যের শোত মাণিকটাদের সময় অর্থাৎ ঠু"*এক্াদশ শ্তাঞ্জী” “হইতে 
প্রবাহিত হইয় বাঙলা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টিসাধন ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । সেই শ্োত 
আজও প্রবাহিত হইতেছে । গত কয় বংসর বাল! ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 
তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্মাবিষয়ক। 

বাঁঙলা সাহিত্যে কোন্‌ সময়ে গছ্যের প্রথম আবির্তীব হয় তাহার আলোচন| করিবাঁর 
সময় আমাদের নাই । তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে বে, গগ্য সাহিত্যের বয়স 
শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গ সাহিত্য নবযুগে পদার্পণ 
করিয়াছে । কেরী, মাসম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রারামপুরের মিশনারী গণ, রাঁজীবলোচন এবং 
মৃত্যুপ্জয় তকণালঙ্কার, রামরাম বনু, রাঁমমোহণ রায় প্রভৃভি মহাতআ্মাগণ এই যুগের প্রবর্তক । 
বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 
ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, নিয়লিখিত কথ! কয়টা বলিয়া তাহার সারবান গ্রন্থের 
উপসংহার করিয়াছেন £-- 

“ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, নৃত্তন চিন্তার স্রোত 
প্রবাচিত হইয়াছে ; নৃতন আদর্শ, নৃতন উন্নতি; নৃতন আকাঁঙ্ষাঁর সঙ্গে সমস্ত জাতি অভ্যুরখান 
করিয়াছে । সাহিত্যে এই নব্ভাবের ফলে গগ্ভ সাঠিতোোর অপূর্ধব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, 
বাঙালী এখন বাঙলা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু 
যেমন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উন্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া! 
চমকিত হয়। এই ক্ষু্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদুরব্্তী 
উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও গ্রীত হইয়াছি। অর্ধ শতাব্দীতে 
বঙ্গীয় গন্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে কাহার মনে তাঁবী উন্নতির উচ্চ 
আশা অঙ্কুরিত ন! হয়!” 

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশীলী । রাঁজা রামমোহন রাঁয়ের সময়ে ষে বীজ 
অন্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ের অসামান্ক প্রতিভা প্রভাবে তাহার 
পূর্ণ বিকাশ হহয়াছে। এমন কি; ব্তমান বাউলা সাহিত্যকে অনেকে বিষ্ভাসাগরীয় 
যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্াসাঁগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 
বাঙলা! সাহিত্যের শব্দবিষ্তাস বর্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন । তীহার বেতাল 
পঞ্চবিংশতি সংস্কত সমাসবন্ধপদদে পরিপূর্ণ। এক পংক্তি রচনার মধ্যে এওটি ছুরূহ 
সমাসবন্ধপদের অস্তিত্ব বর্তমান। পাঠকদ্দিগের নিকট কিরূপ স্থথপাঠ্য হইবে তাহা 
সকলেই জানেন। কিন্তু বাউলা গগ্ভ-সাহিত্যের শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। 4০: 
111181 09119/9এর পাঠ্যপুস্তক প্প্রবোধ চদ্জ্রিকা” তাহার প্রকুষ্ট উদাহরণ । 
“কোকিলকালালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নি্করাস্তঃ 


৭২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


কণীচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে” ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল। এ বিষয়ে বস্কিমচন্ত্র 
“আলালের ঘরের দুলালে”র মুখবন্ধে যাঁহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখকোগ্য। অধ্যাপকের! 
ঘিকে “আজ্য” বলিতেন, কদাচ তে” নামিতেন। খইকে “লাজ”, চিনিকে "শর্করা” 
ইত্যাদি ব্যহহার করিয়া ভাষাঁর সৌষ্ঠব বর্ধন কম্সিতেছিলেন। যাহা হউক নূতন বন্তাঁয় 
সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্ত্রের লেখনিতে যেমন একদিকে 
বিরহের উচ্ছ্বাস গীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার “আনন্দমঠে' ন্বদেশপ্রেমিকতার 
ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অনুশীলন, সুখ, ছুঃখ ইত্যাদির 
উচ্ছ্বাসে “বঙ্গদর্শন বস্গদেশে নৃতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্ঠি প্রতিভায় 
উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাঙলা সাহিত্য সমগ্র ভারতসাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । 
অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র' রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ 
প্রতিভাবারি সিঞ্চন করিয়া উর্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত, 
শ্রীমধুক্থদন, হেমচন্ত্র, নবীনচন্্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কনকাঁভরণে সাঁজাইয়া 
চিরন্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এসমস্ত সত্বেও আজ আমাদের সম্মুখে একটি ভীষণ বিপদ 
উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের সাঁছিভোর আংশিক উন্নতি হইযাঁছে মাত্র, সাহিত্যের উপন্যাস ও 
কাব্যাংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছ ইচাঁও সত্য বটে; কিন্তু একটী মাত্র কারণে ভাষার 
সর্বা্শীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শরীরতব্ববিং পণ্তিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা 
হয় সেই অঙ্গ দৃঢ় ও সবল হইতে থাঁকে, মাবার যে অঙ্গের চালনা হয়না তাহা ক্ষীণ হইতেও 
ক্মীণতর হইয়া পরে একবারে নিক্ষিয় হইয়া পড়ে। 

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নৃতন তন্বের অনুসন্ধানের জন্ত খধিরা ব্যস্ত থাঁকিতেন। 
কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লুগ্ত হইল। চৌনটি কলার অন্ততু্ত যিনি যত বিদ্যায় পারদর্জিতা 
লাভ করিতেন॥? তিনি শিক্ষিত সমাজে তত জ্ঞানবান বলিয়া আদৃত হইতন। 
বাংস্তায়নের 'কামস্থত্র 'অতি প্রাচীন গ্রন্থ । উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যাঁয় ধাতুবাদ (01760715/ 
80 21661100785) এ সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও 
বাছিয়া লইবার জন্য উদ্ভিদ-বিগ্ভালাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদশিত হইয়াছে? এবং সুশ্রুতে শব্ব্যবচ্ছেদ 
করিয়া অস্থিবিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আমুর্বেদের মধ্যে শল্যতন্ত্র (১0০15) 
একটা প্রধান অঙ্গ । সুশ্রতে যে ক্ষারপাঁকবিধি বর্ণিত আছে তাহা নব্যরসাঁয়ন শাস্ত্রের এক 
অধ্যায় বলিয়া অবিরুত ভাবে গ্রণ করা বাইতে পারে। কিন্তু হায়” যে ভারতের পূর্ববকালীন 
খধিগণ জ্ঞানে ও ধর্মে বর্তমান জগতেরও "আদর্শ, যাঠাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের 
সাহিত্য মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে; যে সাম গান একদিন ভারতের বন-ভবনে উচ্চারিত ও 
গীত হইয়! ভারতে ধর্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাষমুনা আবহমানকাল 
হইতে কুলুকুলু নিনাদে হিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র 
করিয়া মাগর সঙ্গমে ধাহতেছে, দেই ভারতের, সেই পৃণ্যদেশ আধ্যাবর্ভের জ্ঞানরবি, দুর্ভাগ্য 
বংশধর, আমারদিগের দোষে অস্তমিত হইল ! পত্যই কবি গাঠিয়াছেন £-- 


বঙ্গসাহিত্যে-বিজ্ঞান ৭৩ 


“অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে 
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে। 

অন্ুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, 'উষধ সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ পরিচয়ের ভার বেদিয়া জাঁতির 
উপর সমর্পিত হইল। অস্ত্র চালনার ছুঃসাধ্য ভার নরস্ন্দরের উপর স্তস্ত হইল | যাহা হউক, 
অতীতের আলোচনা ও অন্থশোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আর প্রয়োজন নাই, এখন সময় 
আসিয়াছে । 

গত কর বৎসর বাঙলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহার প্রায় সমস্ত গুলিই পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণীতুক্ত। ছুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঁঠোপযোগী। 
ইহা আলোচনা! করিলে আমর! দেখিতে পাই থে আমাদের বর্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান 
স্থানচ্যুত হইয়াছে । বিজ্ঞানের অধিষ্টাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ধাসিত হইয়া ইউরোপখগ্ডে 
ও এশিয়ার পূর্বব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০৭০ বৎসর পূর্বেও বাঙলা সাহিত্যের 
এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বালা সাময়িক পত্রিকাঁয় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকাঁর 
করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার “তত্ববৌধিনী পত্রিকা”য় পদার্থবিদ্ভা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাঁজেন্দ্লাল “বিবিধার্থ সংগ্রহে ভৃতব্র প্রাণিবিদ্ঠা ও প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াঁছেন তাহা বাউলা সাহিত্যের অস্থি মজ্জাঁগত হইয়া 
থাঁকিবে। বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে তজ্ঞন্ত এই ছুই মহাত্মা 
নিকট আমরা চিরখখণী থাকিব। ইহাদের কিছু পূর্বে কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭,০৮৫ 
110108৮ এর আঙ্গকুল্যে ৭2000107)0০11% 73070581617, অথবা “বি্যাকল্পদ্রম” আখ্যা 
দিয়! কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাতা বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ব- 
সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্ত্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশীস্্রবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ 
ছিলেন। যদিও তীহাঁদের রচনা অক্ষয় কুমারের রচনার স্তাঁয় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের 
(019১8105) মধ্যে গণা হইবে নাঃ তথাপি তীহারা বঙ্গপাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া 
চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইহাদের পূর্বেও বাঁউ লা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্ 
বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল । শ্রীরাঁমপুরের মিশনারী গণকে বর্তমান বাঙলা 
গছ সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অততযুক্তি হয় না; তীহীরাই আবার বাঁডলা ভাষায় বিজ্ঞান 
গ্রচারেরও গ্রথম প্রবর্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতগ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা 
আমাদের তুলিয়া যাঁইলে, থ্ুষ্টানী বাঙলা বলিয়া তাহাদের কৃতকাধ্যকে উড়াইয়া দিলে 
চলিবে না। ্রতিহাসিক স্তায়ের ও সত্যের তুলাঁদণ্ড হস্তে করিয়া ষাহার যে সন্মান প্রাপ্য, 
তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন। 

১৮২৫ খুষ্টা্ধে উইলিয়ম ইয়েটস্‌ প্রথমে “পদার্থ-বিদ্যা-সার, বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত 
করেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্স জীবের বর্ণনা আছে। 
এতদৃভিন্ন “কিমিয়! বিগ্ভাসার” নামক রসায়নবিদ্ঠা। স্বন্বীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত 


হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্্র্ন্বর ভ্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তাঁর 
১৩ 


৭8 আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


সমালোচনা! করিয়াছেন । ১৮১৮ খুঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ «সমাচার দর্পণ, নামে সর্ঝ 
প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাহারাই আবার এগ দর্শন” নামক নানা 
তন্ব-বিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান চচ্চার 
প্রথম হুত্রপাত হয়। 

ইহার পর ১৮২৮ খুঃ “বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি” (১০9০166৮191 07518150100 
120701)82) ১০1০:১০৯) নামে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইনসন্‌ এই সমিতির 
সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় “বিজ্ঞান সেবধি” নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত 
হয়। ইহার পর ১৮৫১ খুঃ অঃ ড2:20001121 116015১০০৮৮ নামে আর এক সমিতি 
স্থাপিত হয়। বাউলা! সাহিত্যের উন্নতি ও প্রপার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে 
বাঙালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্ধিষর়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্ম 
বেথুন ও বাবু জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতগ্ডিম্ন গভর্ণমেণ্ট মাসিক 
১৫০২ চাদা দিয়া ইহার আম্গকুল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্লীল মিত্র 
“বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রকাশ করেন। মহামতি হডসন প্র্যাট এই সমিত্তির স্থাপয়িতাদিগের 
মধ্যে অন্ততম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছে 
তাহার শুল মন্ত্ধ এই £-- 

“বাঙলার অধিবাসীদ্দিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্ুৎ্পন্ন 
করার আশা একেবারেই অসম্ভব । সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর 
করা কর্তব্য । এই নিমিত্ত বাউলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয় । * * 
ইহাদের নিমিত্ত সরল স্থথপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ-লরিগ্সার স্থষ্টি করিতে হইবে। 
জ্ঞানার্জনের নিমিন্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে? পল্লীতে পল্লীতে অন্প- 
মূল্যের গ্রন্থ গ্রচার করিতে হইবে । মেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতন্থ সম্বন্ধীয় 
সহজ ও চিন্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে । কুষি, শিল্প ও বাণিজ্য সন্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার 
করিতে হইবে । নীতি প্রভৃতি উপদেশশ্চক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের 
যথেষ্ট উন্নতি হইবে । এই সকল প্রযোক্গন সাধনের নিমিত্ত মহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি 
আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে ।৮ (বিশ্বকোষ ) 

বিজ্ঞান প্রচার সন্বন্ধে এই সমিতির মাশ! তাদৃশী ফলবতী হয় নাই । ১৭ খানি পুম্তক 
প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের 
পাঠকসাধারণের অধিকতর প্রি । এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত 
হয় না। 

এরস্থলে ইঠ1ও উল্লেখ করা উচিত যে কলিকাতা, হুগলী ও ঢাঁকা এই তিনস্থানে ৩টি 
নন্দ্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থ-বিদ্যা, 
প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙলা পুস্তক প্রণীত হয়। 
ইহা! ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ, উদ্থিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্য| 


বঙ্গসাহিত্যে-বিজ্ঞান ৭৫ 


বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । মেডিক্যাল দুল সমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীর- 
বিদ্যা) রসায়নবিদ্যা-ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙলা ভাষায় বিবুত হইয়াছে । এই 
সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙলা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই | 

এখন আলোচনার বিষয় 'এই থে, অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঁও.লা ভাষায় 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল গ্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। 
বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাঁট তি আছে, তাহা 9৯৮ 13০010 0070701৮69০-র 
নির্বাচিত তাঁলিকাতুক্ত ; সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপানব্ব্ূপ। একাদশ বা দ্বাদশ- 
ব্ষীয় বালকর্দিগের গলাধঃ করণের জন্ত যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে তদ্বারা প্রকৃত 
প্রস্তাবে দেশের ই& কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বল! যাঁর না। আসল কথা এই, 
আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃঠা চ'লয়া গিয়াছে । জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান 
না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। 
এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে বহুকাল হইতে 
বিজ্ঞান-অধ্যাপনার বাবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ সম্পন্ন ব্যুৎপন্ন 
ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা ঘোড়ীকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? 
উহার যে তৃষ্ণা] নাই। এক্জামিন পাশই যেখানকার ছাত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত, সেখানকার 
যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা 
নিতান্তই বৃথা । সেই সকল মৃত কল্প, স্বাস্থাবিহীন যুবকগণের যত্রে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, 
কিন্বা যে কোনও প্রকার ছুরূহ ও অধাবপায়মূলক কার্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই 
সদর পরাহত। বন্তত: এক্জামিন্‌ পাশ করিবার নিমিত্ত এবপ হাস্থোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর 
অন্ধ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরম্বতীর নিকট চির-বিদায় গ্রহণ__- 
শিক্ষিতের এরূপ জঘন্ত প্রবৃত্তি আর কোনদেশেই নাই । আমরা এদেশে খন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা শেষ করিয়া জানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আল্মাদরে স্ফীত হই, অপরাঁপর দেশে সেই 
সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচচ্চার কাল আর্ত হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি 
যথার্থ অনুরাগ আছে, তাহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে 
বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্ছনের প্রশস্ত স্ময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বিয়া মনে করিয়াছি; 
সৃতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্বরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুপ্মনে 
প্রত্যাবর্তন করি। 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বাধিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্বীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু 
জুড়ায়। এক বৎসর হয়ত: উদ্ভিদ বিগ্ভায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম্‌.এ. পাশ হইলেন; 
কিন্তু অগ্নিশ্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্বধাপপ্রাপ্ত হইল। সে সমুদয় যুবকগণকে ২১ বসর পর 
আর বিছ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া! যায় না। পিপাসাশৃগ্ভ জ্ঞানালোচনার 
এই ত পরিণাম! জাপানের জ্ঞান-ভৃষ্ণ আর আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা ছুই তুলনা 


৭৬ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


করিলে অবাক হইতে হয়। সম্প্রতি সঞীবনীতে কোন বাঙালী যুখক জাপানে পদার্পণ 
করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধত করা গেল £ 

জীপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্ত কোন জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। 
কি ছোট, কি বড়) কি ধনী, কি নির্ধন। কি বিদ্বান, কি মূর্খ) সকলেই নূতন বিষয় 
জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ 
হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্বে ষে আভাম পাইয়াছিলাম তাহাঁতেই মনে করিয়া- 
ছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্থান্তাবী ৷ 


চাকরাণীগুলি পধ্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে ঘতটা খোজ রাখে, আমাদের 
দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাগ জানেন না।” 

এখন একবার ফ্রান্সের দ্রিংক তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী বিপ্রবের কিঞ্চিৎ 
পূর্বে এই জ্ঞানপিপানা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাকল (11010) সবিষ্তারে 
বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াপিয়ে, লালা, বাফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতন্ব 
সকল আবিষ্কীর করিয়! সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন 
তখন ফরাদী সমাজে ধনীর রম্য হন্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটারে হুলছ্কুল পড়িয়া গেল। ইহার 
পূর্বের বিজ্ঞান সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত তাহা শুনিবার জন্য ছুই 
চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বারতা শুনিবার জ্ন্ঠ সকল শ্রেণীর 
লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে নকল সন্ত্রাস্ মহিলাগণ হতর লোকের সংস্পর্শে আদিলে 
নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঠারাই পদমর্যাদা ভুশিয়া লেকচার শুনিবার জন্ত নগণ্য 
লোকের সহিত ঘেসাথেদি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেহ চরিতার্থ হইতেন | 

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াঞ্ছে বে, বু অর্থব্যয়ে বন্ত্রাগার (14১০৮5007 ) প্রস্তুত 
না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, 
প্রান্তরে ও ভগরন্তপেঃ নদী ও সরোবরে, তরুূকোটরে ও গিরিগহ্বরেঃ অনন্ত পরিবর্তনশীল 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভ্যন্তরে জ্ঞান-প্পপান্র ঘে কত প্রকার অন্ুসন্ধেয বিষয় ছড়াইয়া 
রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দয়েল, বাংপার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের 
জীবনের কথা কে লিখিবে/ বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার 
কুকুর। ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের 
সোদালঃ €েল, বাবলা ও গ্ঠেওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদদিগের কেতাঁব 
পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন রুষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন 
ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি 'এমবের ভিতরে কি মামাদের জ্ঞাতবা কিছুই থাকিতে পারে না? 

রসায়ন পদার্থবিদ্ভার্দি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন প্রাণিতত্ উদ্ভিদবিষ্ঠা 


বঙ্গসাহিত্যে-বিজ্ঞান ৭৭ 


এবং ভূতত্ববিগ্ঠার মৌলিক গবেষণায় বিরাট যনত্রাগারের অভাবে কতক দুর চলিতে 
পারে তাহা সকলেই শ্বীকার করিবেন । 

ছুরিঃ কীচি, অন্ধবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০২ টাঁকাঁর অধিক মূল্য লাগে না) 
কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য পিপাঁদা কোথায়? এদেশের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবক 
দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রক্ুতি-বিদ্যার্থ যুবকের কথা শুন। বিগ্যাবিষয়ক 
উপকরণ আহরণের জন্ত জ্ঞানপিপান্থ ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসম্কুল অরণ্যে 
প্রাণ হাতে করিয়৷ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার 
নিদ্রা ভূলিয়৷ কার্ধ্য করিতে থাকেন, ভোগলালদা তখন তীহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ 
হয় না। জ্ঞান-পিপাসা তাহাদের হৃদয়ের একমাত্র আঁসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, 
উদ্ধিদননিচয় আহরণের জন্ত ১1: ০5991) 1100191 ১৮৪৫ খুষ্টান্বে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া 
হিমালয় পর্ববতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে 1)2:1901105 
[7107519720 120ঘ্ঠ হয় নাই । কাজেই তথন হিমাচলারোহণ এখনকার মত ম্থগম 
ছিল না । তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদদেশের প্রীরৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে 
কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জন 
দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসা! যখন 
ন্ানসেন ( 2৪0১০) ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তীহাঁর ভ্রমণ- 
কাহিনী শুনিবার জন্ঠ ব্যাকুল । 

আমার্দের পরবত্তী আলোচ্য বিষয় বাঙলা বৈজ্ঞানিক সাহিতা-ইহাঁর বর্তমান 
অবস্থা ও ইহার ভাবী উন্নতিবিধানের উপায়-নিদ্েশ। তিনটি দেশের সাহিত্যের 
ইতিহাস এবিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিবে। কারণ ইতিহাসে সদৃশ ঘটনাই 
ঘটিয়া থাকে । যাহা জান্মীনীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুসিয়াদেশে সম্ভবপর 
হইয়াছিল, যাঁহা জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহা বাংলাদেশেও সম্ভবপর 
হইবে। এই তিন দেশই অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 
দেড়শত বৎসর পূর্ধে জানম্মীন সাহিত্যের কি দুর্গতি ছিল! মত্য বটে, মার্টিন লুথার 
মাতৃভাঁষাঁয় বাইবেল অন্গবাদ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও চচ্চা বাঁড়াইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু বিগ্ভালয়ে লাটীন ও গ্রীকই অধীত হইত এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা 
চলিত ছিল। এমন কি 17190011060 0০৮৮ মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা 
বোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বলটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি 
করিতেন এবং তাহার নিকট একটু বাহবা পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন । 

কিন্তু [77909770 এর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ১০119 00666 
[9০৮ প্রভৃতি একদিকে, আবার উনবিংশ শতাবীর প্রারভ্তে 11908, ০110, 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপর দিকে জার্শ্াণ ভাষাকে মহাশক্তিশালিনী করিয়া তুলিলেন। 
৪ বনর পূর্বের রুষিম্ার যে কি দুরবস্থা! ছিল তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 


৭৮ আচাধ্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


মহামতি 7011 ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে সভ্য আখ্যা দিতে কুষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনার্ধ জাতির ভাষা আজ আদর্শ স্থানীয়। থে ভাষা 
রুষভন্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের স্তায় ওপন্াঁপিক সে ভাষাকে বিবিধ 
আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই বিখ্যাত 
রুষ রসায়নশান্ত্রবিৎ ১18201]1 স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদ্ম লিপিবদ্ধ করিয়া 
ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদ্দিগকে রুষ ভাঁষ শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত 
মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। 

অধিক কি, এশিয়া খণ্ডেই ইহার দৃষ্টান্ত বর্তমান। ৩ বৎসর পূর্বে জাপান কি 
ছিল, আর আঞ কি হইয়াছে তাহা বলা নিশ্রয়োজন। যে সমুদয় স্বদেশপ্রেমিক 
বর্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাহারা উৎসাহী আশাপ্রদ যুবকবুন্দুক প্রতীচ্য সাহিত্য 
ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তত্তৎ দেশীয় 
পঞ্ডিতদিগকে জাপানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আনয়ন করেন। বলা বাহুল্যঃ যদিও উক্ত 
পণ্ডিতগণ স্বীয় ভাষার সাহাঁধোই শিক্ষা প্রদান করিতেন, তথাপি শীগ্রহ সে সমুদয় 
পরিবন্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর বুঝিল; বুঝিল বৈদেশিক 
ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ন হইতে পারে না ? বুঝিল মাতৃভাষার সৌষ্টবসাঁধন অবশ্য কর্তব্য। 

ফল কথা এই যে, আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত 
হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের 
ভাষার এই দারিদ্রা ঘুচিবে না। প্রায় সহম্্র বখসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একগ্রকার 
মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে । ঘেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় বিভব হারাইয়া নিঃস্ব 
ভাবে কালাতিপাত করেন» অথচ পূর্বপুরুষগণের এশ্বর্যের দোহাই দিয়া গর্বে স্ফীত 
হন) আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে, খুঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্ধী হইতে 
ইযোরোপ খণ্ডে স্বাধীন চিন্তার শ্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়, প্রায় সেই সময় 
হইতেই ভাঁরতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হহইল। অধ্যাপক বেবর (9১০৮) যথার্থ ই 
বলিয়াছেন, ভাক্করাচাধ্য ভারতগগনের শেষ নক্ষত্র। সতা বটে আমরা নব্যস্থতি ও 
নব্যন্তায়ের দোহাই দিয়া বাঁডাঁপী মন্তিক্কর প্রথরতার শ্লীঘা করিয়া থাকি; কিন্ত ইহা 
আমাদের ম্মরণ রাখিতে হইবে ধেঃ থে সময়ে ম্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় মন, 
যাজ্জবন্ধ্য। পরাশর প্রনৃতি মন্থন ও আ!লাড়ন করিয়া নবম বষীয়া বিধবা নির্জলা 
উপবাঁস না করিলে তাহার .পিতু ও মাতৃকুলের উদ্ধতন ও অধঃস্তন কয় পুরুষ 
নিরয়গামী হইবেন ইত্যাকার গবেষণায় নিধুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও 
জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা টিপ্পনি রচনা করিয়া টোলের 
ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতিরবির্দবৃন্দ 
প্রাতে দুই দণ্ড দশপল গতে নৈর্ধতি কোণে বায়স কা কা রব করিলে সেদিন 
কি প্রকার যাঁইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ঘয়পূর্বক কাঁকচরিন্র রচনা করিতেছিলেন, যে 


বঙ্গসাহিত্যে-বিজ্ঞান ণ৯ 


সময়ে এদেশের অধ্যাপকবুন্দ “তাল পড়িয়। টিপ করে, কি টিপ করিয়া তাঁল পড়ে” 
ইত্যাকাঁর তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে 
শান্তি তঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়োরোপথণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্রার, 
নিউটন প্রভৃতি মনম্বীগণ উদীয়মান হইয়| প্ররুতির নূতন নৃতন তন উদ্ঘাটনপূর্ব্বক 
জ্ানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি, আঁজ সহম্র বসর ধরিয়া 
হিনদুজাতি নিষ্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । ঘাঁহা হউক বিধাতার কৃপায় 
হাঁওয়! ফিরিয়াছে ; মরা গাঙে সত্য সত্যই বাণ ডাকিয়াছে। আঁজ বাঁঙালী জাতি 
ও সমগ্র ভারত নৃতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যেদিন রাঁজা রাম- 
মোহন রায় বাঙালীর ঘরে জন্গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলনই ভবিষ্ত 
ভারতের সমুদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দেশ করিলেন সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের 
প্রতি পুনরায় শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাঁদ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়৷ বায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষরে নিতান্তই 
গৌঁড়া, যাহার! প্রাটীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, ধীহাঁরা বর্তমান 
জগতের জীবন্তভাব জাত্তীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, 
তাহাক্সা বর্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি, :এই সমস্ত জাতি 
নৃতনের প্রবল আকর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ 
নাই যে, বর্তমান ইয়োরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা 
ইহা যেন না তুলি যে, বর্তমান অবস্থায় ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে 
ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পুর্ণোঙ্গতির দিকে অগ্রসর হুইয়াছে। আমার শ্বতঃই 
মনে হয় আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও 
অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাঁবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও 
অগ্রাহোর ভাব। এস্থানে অবশ্য ন্বীকাধ্য যে, আমাদের পূর্ববপুরুষগণের আচার পদ্ধতি 
ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্তমান সতভ্যজাতিগণের আচার পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল, 
এবং সে সমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মুটতার লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের 
পরিবর্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হ্ইয়াছে-_যেমন বাহিক জগতে 
তেমনই মানসিক রাজ্যে। এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদ ভাবে আলোচন! করা কর্তব্য । 
আমি আশঙ্কিত হুইতেছি, পাছে কাহারও মনে অগ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি, কিন্ত 
যদি শ্বাধীন চিস্ত| মানব মান্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই 
হইবে যে, পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই; যদি থাকিত 
তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা আমাদের 
অন্থকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে 
ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে । যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্বে ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব ( উতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল 


৮০ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 
সেই জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ কি এক 
অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে। 

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম পাঁথিব জগতেও ততোধিক। নূৃতনের 
দ্বারা পুরাঁতনের সংস্কার করিতেই হইবে। নচেৎ ভয় হয় ভারত ভাগ্য-রবি প্রভাতাকাশে 
উঠিয়াই অন্তমিত হইবে। 

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। জাপানীর৷ 
জার্মশীনী ও রুষিয়ার স্তায় যাবতীয় ধৈজ্জানিক তত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম 
হন নাই। তীহারা মধ্যপথ আবলম্থন করিয়াছেন, অর্থাৎ মৌলিক গবেষণাসম্হ ইংরাজি 
ও জান্মীন ভাষায় প্রকীশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধো যাহাতে বিজ্ঞানের 
নানাবিধ মুলতত্ব প্রচার হইতে পারে তঙ্জন্ত মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। 
ইউরোগীয় জ্ঞাতিদিগের মাধো স্তাঘাগত পার্থক্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় 
একই | সমন্ত বৈজ্ঞানিক ভগতে একই পরিভাষা হইলে যে কতদূর শ্বিধা হয় তাহা 
নির্ণয় করা যায় না। জাপাঁশীর' এই সুবিধাটুকু হদয়ঙ্গমম করিয়া মধা পথ অবলম্বন 
করিয়াছেন ; আমাদের তাহা অবলম্থনীয়। কেননা উক্ত জাতির অবস্থার সহিত 
আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌনাদৃশ্ব ব্ধমান। 

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হথজন করা পাঁঠিতা সম্মেলনের একটি প্রধান 
কর্তব্য হয়া ফ্রাড়াঈয়াছে। আহলাদের বিষয় কয়েক বত্সর যাবৎ সাহিত্যপবিষদ এ 
বিষয়ে যত্তুবান হষইয়াঁছেন এবং শমুক্ত রামেন্্রনন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীঘৃক্ত যোগেশচন্ত্র রায় প্রভৃতি 
মহোৌদয়গণ তক্জন্য পরিশ্রম করিতেছেন শ্ীগুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও পিখিতেছেন, তাগাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। 
নাগরীপ্রচারিণা সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনাতি, পদার্থ বিদ্তা, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত 
বৈজ্ঞানিক প্রিভাব! মংকলন করিয়াছেন । পরলোক গত কগয়্াথ স্বামী তোলেগু ভাষায় 
রসায়ন শান্ত বিষয়ক একথা।ন পুস্যক প্রচার করিয়াঠেন ও তাহাতে সংস্কত মূলক অনেক 
পরিভাবা বাবহাত হইয়াছে । সম্প্রতি ৬1777280100066 1390 097010166 বাংলা 
বৈজ্ঞানিক পরিভাবার সংকলন করিয়াঙ্ছেন। এবং আশা করা যায় সাহিতা নম্মিলনও এই 
অধিবেশনে একটি বিশেষাজ্ঞর সমিতি (00010016679 01 000৮২) নিয়োজিত করিয়া কি 
তাঁবে পরিভাষা গৃহীত ভবে তাহার নিষ্পন্তির উপায় বিধান করিবেন। 

বর্ধমান সাহিত্য সনম্মিলনের অনষ্ঠাতাগণ বাংল! সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও 
বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এই দুষ্ট ভাগে বিভাঁগ করিয়া শেষোক্ত বিভাগের কার্যাক্ষেত্র 131৮৫] 
55016101719 009 00174101076 917 15000100270 উিনেতদএর আদর্শে যে 
অপেক্ষাকৃত সঙ্গীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা সদ্যুক্তি বলিয়া বোঁধ হয়। মানবতব 
(41767100010 )১ পূরাতৰ্, হতিহান, লোকতন (17017001015) ভূগোল, পদার্থ-বিদ্যা, 
রসায়ন-বিদ্যা, উদ্ধিদ্-বিদ্যা, ভৃ-বিদা প্রড়তি বিষয় আলোচনা হইরা যাহাতে তৎ তং 
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বিষয়ক গ্রন্থ বাঙুলা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আশা 
করি এই অধিবেশনে 'রাঁজসাহী বিভাগের লৌকতন্ব' সম্বন্ধে ছুই একটি সাঁরবান প্রবন্ধ পঠিত 
হইয়া ইহার স্ৃচনা হইবে । অতরান্ত মাহলাদের বিষয় এই বে, বাঁজপাচীর দুইজন কুতবিষ্চ 
সন্তান পুরাতত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নৃতন পথ দেখাইয়া আমাদের আন্তরিক রুতজ্ঞতা 
ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঁঙালা ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে 
সক্ষম, সিরাজন্দৌলা প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার পাক্ষ্যগ্রদান করিয়াছেন। 
আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ দরকার ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বন 
দুর্লভ পারসী পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্বাবলী আহরণ 
করিতেছেন। তিনি যে সমুদ্দয় বিবরণ লিখিতেছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি 
অনেক সময়ে আত্মবিস্বতি লাভ করিয়াছি, এবং নিজকে কল্পনার অনেক সময়ে উরঙ্গজেব 
বাদসাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি । তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মহৎকার্ে 
ব্যাপৃত থাকেন, এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্টব সাধন 
করেন_ ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা । আমাদিগের সম্মেলনের 
একজন উদযোক্তা শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় “মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ” প্রভৃতি শীর্ষক 
যে সকল প্রবন্ধের অব্তারণা করিয়াছেন, তদ্বারা বাঙলা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন 
হইবার সুচনা হইয়াছে । আজ আমরা নৃতন জাত/য় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোৌপানে 
দগ্ডাযমান। পাঁচ বংলর পূর্বে বে দেশে “জাতীয় জীবন ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের 
কথা অলীক ও কবিকল্পনা-প্রস্থত উন্মাদোক্তি বলিয়া! বিবেচিত হইত, যে দেশে স্বদেশপ্রেম 
বলিয়া কথা বহু শতাব্দী যাবত বিস্বৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা! তৃলিয়া এতদিন বৈদেশিক 
ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব ভাব 
আসিয়া মৃত প্রাণকে কি এক অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া সম্জীবিত করিল! ষে যুবকগণের 
কাষ্ঠহাসি দশনে পূর্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, থে দেশের প্রোটগণের মিতব্যযিতা 
আত্মপ্রবঞ্চনা-মূলক বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ব ইঈশ্বরপ্রেরিত- 
ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেহ যুবক সরসবদনে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রো ব্যক্তি 
লোকসেবায়, জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বু কষ্ট সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল। ইহা কি 
আশার কথা নহে_-ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? ছুই বৎসর পূর্বে 
যে বাঙালী যুবক পিতামাতার শ্লেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া অথবা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে 
ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্ত দূরদেশে যাইতে কুন্তিত হইত, আজ 
জানি না কি এক অনৃষ্টপূর্বব অচিজ্তপূর্ব্বঃ অক্রতপূর্বব ভাঁবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্ম- 
ভূমিকে গৌরবাখ্িত করিতে সেই যুবক বিদেশযাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম আমরা 
জাতীয় জীবনের সোপানে আজ দণ্ডায়মান__আজ নৃতন আশা, নূতন উদ্দীপনার দিন! 
বাডলার এমন দীনহীন কার্গীল, হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার 
মঙ্লময় আহ্বানে আহুত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্থ নৈবেগ্োপচার 
৯১ 


৮২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


লইয়া সমূপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বপি! তুমি তোমার বল 
লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অজ্জিতবিদ্া লইয়া মলে সমবেত হও! 

আজ আমর! যুগসন্ধি স্থলে দণ্তীয়মান। সমস্ত ভারত আজ আমার্দিগের দিকে 
সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। স্ব হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য 
করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমার্দের 
সম্ভুঝে দুইটি মাত্র পথ, একটি অনন্ত অমরত্বের। অপরটি অনন্ত অকাদ্বির, মধ্যপথে আর 
কিছু নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াে মজিয়া ভবিণ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাঁব উপেক্ষা 
করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাঘাতক উপাধিতে কশঞ্কিত করিবে ভারতা কাশের 
উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই হায়, আবার অস্তমিত হইবে। 

কিন্ত আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙলা এ আহ্বান উপেক্ষা করে 
নাই-_সতীশচন্ত্র ও রাধাকুমুদের হায় বিগ্ভান ও বিগ্যোতসাহী বৃবক, আুবোধচন্্র বরজেন্্রকিশোর। 
যয কান্ত, মণীন্চন্ত্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ থে দেশের জাতীয় শির 
জন্ক বন্ধপরিকর ও মুক্তহস্, সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে-সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনহ 
উপেক্ষিত থাকিবে না । যাহাতে অবীতবিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ ছারগণ বৃন্তি লাভ করিয়া অন্নচিন্তা 
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ও অনন্মনে বিজ্ঞান চচ্চায় নিষুক্ত থাকিয়া বাঙলা ভাষার ও 
বাঙলা দেশের সেবায় মনপ্রাণ নিযৌগ করিতে পারে এমন উপায় নিদ্ধীরণ করুন। 
সৌভাগ্যক্রমে এখন কুতবিদ্য ও নিষ্াবান ছাত্র অভাব নাই। তাহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাণি 
নহেন। যাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাব মোচন হয় ও তীহঠারা একাশ্বমনে বিজ্ঞান সেবায় 
ব্রতী হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করুন| জ্ঞান জাতী জীবনের উৎস । এই উৎসের 
পরিপৃষ্টি সাধনের ভন্ত আবার ভারতে রা দ্কাম জ্ঞানচ্চা প্রবর্তিত হউক ।& 


ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে 


( স্থরমা উপত্যক। ছাত্র-সম্মিলনীতে বক্তা ) 

অভ্যর্থনা সমিতির মভাপতি মহাশয় সমাগত ভদ্রমঠোদয়গণ ও মহ্লাবৃন্দ ও প্রিয় 
ছাঁত্রগণ_ 

সর্বাগ্রে আপনাদের মকলের কাছে 'আমার অকৃত্রিম ধন্তবাঁদ জ্ঞাপন ন| করিয়া 
আমি কিছু বলিতে পাঁরিতেছি না । এই থে এখানকার নেতা গণ, ছাত্রগণের তো৷ কথাই নাই, 
আপনারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রচণ্ড মার্চগুতাঁপে ক্রিষ্ট হইয়। এখানে সমবেত হইয়াছেন 
এবং অনেক দূর থেকে আপনারা সকলে মিলে আমাকে নিয়ে এসেছেন, তাতে আমি নিজেকে 
ধন্ত মনে করিতেছি। 
7» রাজশাহীতে দ্বিতীয় বঙগীর সাহিত্য-সন্মেলনে মুল সন্তাপতির বনু ত1--১৩১৫, 


তত পি ও এ এ ৯ শপ ও তপপিিপসিসলাকালদ জা লা লিন পিত্ত ৮৯ ৪ 


ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে ৮৩ 


আমর! মৃত জাতি । এই মৃত জাতিকে যদি সপ্তীবিত করত হয়, একে যদ্দি সজীব 
করে রাখবার চেষ্টা কর যায়, তবে এর চেয়ে সাধু চেষ্টা আর কি হতে পারে! এ 
শুধু কথায় হয় না, কাঁজ চাই। 

আমরা আফিংসেবী না হলেও কুস্তকর্ণের ন্যায় চিরনিদ্রায় অভিভূত। মধ্যে 
মধ্যে ইলেকটি,ক ব্যাটারি দিয়ে যদি কথনো৷ চৈতন্তের উদ্রেক করা হয়, আবার অমনি ঘোর 
নিদ্রায় অভিভূত হই। এহ বাংলার দোব। এ দোষটা ছেড়ে আবার আমাদের লেগে 
পড়ে থাকতে হবে। এই ছাত্রেরা আমাদের ভবিস্তত। এই ছাত্রদের অভ্যর্থনা আমার 
কাছে পবিত্র । কাজেই তার্দের নিমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা করিতে পারলাম না। এই 
ছাত্রবুন্দের আহ্বান আমার কাছে ঈশ্বরের বাণীর মত। সেইজন্য নানা অস্থবিধা সত্বেও 
আমি তার্দের কাছে এসেছি । আমি যেমন ছাত্র আমার ছাত্রেরাও তেমনি ছাত্র। 
আমার ছাত্রত্ব থে কবে স্থুরু হলঃ কবে গেল তা আমি ঠিক করে উঠতে পারি না। 
ছাঁআদের সহবাসে থাকলে এহ বুদ্ধ বয়সেও মামি বেন আবার যৌবনস্্লভ বল বিক্রম ও 
উদ্যম লাঁভ করি । একথা ঠিক না? থে ছাত্রেরা কেবল ছুঃহত্তর পড়বে, আর পরীক্ষা পাশ 
করতে পাঁরপেই সব শেষ হয়ে বাবে। এহ পুথিগত বিদ্ভাই সর্ধবনাঁশের মুল, শিক্ষার 
এরূপ প্রথায় এক প্রকার ধাধা লাগিয়ে দেয়। ছাত্র কিঃ শিক্ষক কি, আমি তাহা 
জাণি না। ১1101) 1 0936. 69 13 & 5৮৪৭৪76 তা?ও আমি বলতে পারি না। 

পুথিগত বি্ভাই যে বিদ্যা তা ভাববার কোন কারণ নাই। ইয়োরোপ, 
আমেরিকা, জাপানের সর্পে তুপনার আমাদের অবস্থা ক? হংলগ্ডে মাতক্রোড়ে 00 0109 
10 ১110 ঘ| শিখে আমাদের দেশে বি.এ পাশ করেও তা হয় না। ইংলগ্ডে 
মায়েরা শি।ক্ষতা । আমাদের মায়েরা তা নয়। আমাদের দেশে শতকরা ৫ জন মাত্র 
1167৮৮০--তারা সকলে (28৮৩ নয় কোন রকমে আকাবাকা করে নামটা স্বাক্ষর 
করতে পারলেও তাকে 080২২-এ 116৮৮০ ধরা হয়। মেয়েদের মধো শিক্ষিতা "০৫১ বোধ 
হয় আরও কম। 

ভারতবর্ষে যদি (101)76ম১০ শে কাউকে বলতে হয়ঃ তত্ব এই মহিলা গণই 
161)108567, আমরা তাদের চিরকাল বাহিরে রেখেছি, জ্ঞানের আলো হতে চিরকাল 
বঞ্চিত করে রেখেছি । আমাদের ছেলেরা যখন মাতৃস্তন পান করে তখন তার সঙ্গে 
স্শিক্ষা না পেয়ে কুশিক্ষা পায়। ম!, দিদিমা, আই-মা, তাঁদের কাছে থেকে সুশিক্ষা 
পায় না। ৬৬1৮৮ 15 1): 101 010 100100 ৭০৮৯1896 ০ 08 96 6170 19810, 
ইংলগ্ডে মায়ের কোলে বসে যা শেখে আমাদের দেশে তা পারে না। তাদের জ্ঞানস্পৃহা 
বড়ই ব্লব্তী; তাঁদের একটা ১১11৮ 01 100170500৫5 আছে, আমাদের তা নেই। 
তারা ভ্রমণ কাহিনী কত পড়ে । 0500) 15109860065 ০15 প্রভৃতি যাঁরা ভুবন 
পর্যটন করেছেন, অনন্তমনা হয়ে তাঁদের ভ্রমণ কাহিনী অধ্যয়ন করে। ১১:19 98 
(81%01)60176 তাদের বলে পড়াতে হয় না। আমাদের দেশে 1/1611)55601069 19,71967) 
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প্রভৃতি 9:019:৩দের নাম অনেকে জীনে না। আমাদের দেশে 1১৯৭15০1৩৯৪ এক 
কেন্টো, ভটিকাঁব্য ছুই সর্গ, রঘুবংশ ছুই দর্গ-এর বেশী কিছু পড়ি না। এর সঙ্গে 
আবার টিকা টিগ্লনি মল্লিনাথে কুলায় না, তার উপর আবার তারাকুমার কবি- 
রত্ব চাই, সারদারঞ্জন রায় চাই। কে পরীক্ষক হধেনঃ কে কোন্‌ ধাঁতে প্রশ্ন করেন, 
কোন কলেজে পড়ান, চিঠি পিখে তার নোট আনাও। আর তাতে লাল, নীল 
পেম্সিলের দাগ দাও। কোন রকমে ফাকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করলেই যেন লেখা 
পড়া শেষ হয়ে গেল; জীবনের কাধ্য সমাণ্ড হল। আমার একজন বন্ধু বলেছিলেন, 
একবার পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরী হতে সাগল। আমার দেই সর্বজনবিদিত বন্ধু 
পরে জানতে পারলেন যে? ৮০196): হিসাব করে দেখেন যে, শতকরা ১০১ জন 
পাশ হয়ে গেছে! তথন ইউনিভারসিটির কণ্তীরা ভাখলেন এতো বড় গোলমাল; 
আচ্ছা “লটারী” করে পাশের সংখ্যা কমিয়ে দাও। 

এত বড় মেকী জিনিসে কি করে চলে? আমাদের দেশে 13. ৯148 ধীরা 
পাশ করছেন, তারা এত কম জানেন যে বলতে লজ্জা হয়। তাদের নিকট 20110 
11101) 15 90051480100 1)/৩৯০719০1১০০|ত টি 810017900 কোন রকমে ফাকি 
দিয়ে একটা ডিগ্রী নেওয়া। আমি বলে আসছি ডিগ্রী ও নকরিতে বাঙালী জাতির 
সর্বনাশ হলো একেবারে । 

প্রথম যখন আমাদের দেশের লোকেরা কিছু (লেখাপড়া শিথে মেলা চাকরি পেতে 
লাগল, সেই অবধি আমাদের একটা সংস্কার হয়ে গেল যে, লেধাপড়া শিখেই চাকরি পাওয়া 
যায়। এই অবসরে অবাঙাপীরা এসে জীবিকা উপাজ্জনের পথ করতলগত করে নিল। 
এই বিষয়ে থে আলোচনা করেছি, এখন আর তার অবতারণার দরকার নেহ। 

ক পা রা ০ 

বিলাতের আদশে আমাদের চলে না, আয়ের ঢের ৬ফাৎ। গাছের তলায় বসে 
প্রাচীনকালে বিদ্াশিক্ষার্থীরা শিক্ষাপাভ করত । বৃঙ্দারণ্যক-__ আরণ্যক শব্দের অর্থ 
বিলাতে গিয়া 1.00116৮ সাহেবের কাছে শিখি_বড়দশন) গাতা, উপনিষদ সব উৎপত্তি 
অরণ্যে | বনে নুনিগণ শিস্কদিগকে ঘা উপদেশ দিতেন তাহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৮ লক্ষ 
টাকার রাজপ্রাসাদে এ সব মুনিদের নিযে বসালে এ সব জিণিস বের হতো না। 
টিনিটি কলেজের মত অভ্ুল শ্রশ্বর্্য বিভবে ঘা হয়? ১০119১%116 অমজীবিদের তার 
চেয়ে কম শিক্ষা হয় না। | 

আমাদের দেশে রুধকের] যদি রোগ ৩ ঘণ্টা করে পড়ত, তাহলে এক বৎসরে 
১০০০ ঘণ্টায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপঞ্তি লাঁত করতে পারত ! 

এখন আমাদের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন [৮ 18ান) ৯1৫0০97811--তিনি 
ছিলেন 800. 01 ৪ 09091. ৮7011010170, তার কেবিনেট মিনিষ্টার 1397751১001) %100 
01)95-৩ কয়লার থার্দে কাজ করতেন। ১০০০, ২৯০০ হাজার ফুট নীচে কোদলী 
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দিয়ে কয়লা কেটে? নিজ চেষ্টায় তারা লেখাপড়া শিখেছিলেন। সেই 17০8 1088391 
181)0215” আজ আমাদের ভাগ্যবিধাতা। 711. 1277059) 3180002910 ২০ জন 
[০০7-এর লিষ্ট দিয়ে যদি রাজাকে বলেন ৮০ ৪ 105 51009.6176, বাঁজাকে তখন 
সহি করতে হবে। ১৯১১ সনে 211. 812997%10 বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় ভারতের 
নানাস্থানে ভ্রমণ করে 1006 45815901701 11001 নামক একখানা বই লিখিয়াছেন, 
আমি বইখানা কণ্ন্থ করেছি । তিনি এতে যেমন সুক্ষ দৃষ্টি দেখিয়েছেন, যে সব জটিল 
প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছেন, বাঁরা ২৫, ৩০ বৎসর বাব ভারতে আছেন তাঁরা 
তা করতে পারেন নি । 

ডাঃ 17%01705 আগ্রা গভর্ণমেণ্টের (000907168] 10897800৮ ছিলেন । তিনি 
09701)0089 ১৮, ৭০91) (:911080-এর 19119, 11070 15001056195 01 076 113676 
তার পুস্তক। তিনি কেতাবি বুদ্ধির কথা সম্পর্কে বলেছেন--একটি স্কুলের অনেক ছেলে 
3০11012151)1]) পেত) 1006 16 0১ ১০096011908 01001009216 01 61110) ৪3 ০0] 
|181 9£ 8৫810; কিন্ত পরে সংসারে ঢুকে তারা কোথায় ষে তলিয়ে গেল খোঁজ 
পাওয়া গেল না। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের লক্ষ্য কেবল এ দিকে। কোন্‌ স্কুলে 
কতজন ছেলে 1756 915151090-এ পাশ করলে আর তার মধ্যে কত ছেলে ৪01101%1- 
১1) পেল-যে স্কুলে এর সংখ্যা বেশী, সব ছেলে এর স্কুলের দিকে ছুটবে। এই যে 
পু'থিগত বিগ্কা এই দিকেই লক্ষ্য-_-যেমন আমাদের নৈয়ায়িক পণ্ডিত পাত্রাধার তৈল, 
না তৈলাধার পাত্র এই ভাবতে ভাবতে এক গ্রাম হতে অন্ত গ্রামে চলে গেলেন, 
তেমনি আমাদের মধ্যে যারা বড় বেশী কলেজে পড়ে তাদের 1070%910 আর 
10১0০700191258 থাকে না; তাই বাঙালীর এই দুর্দিশা । 

১1৮ 1. টব, উ[000)61৩০-কে আমাদের দেশে 0809৮0 9£ 10955610 বলা 
হয়। ২৫ বখসর আগে ভাবতাম তিনি স্বদেশদ্রোহী; কেন না তাঁদের 21200 & 
0০,তে সাহেব বিস্তর কিন্তু বাঙালীর স্থান কম। কিন্তু তাকে বেশী দোষ দেওয়। 
যায় না। আমাদের (1199০-রা ঠিতো।এ ঢুকে কখনও ভাল করে কিছু শিথবে না। 
কয়েকদিন কাঁজ করেই বলবে উচ্চ পদ্দের চাঁকরি না হলে আর চলে না। একি হয়? 

ইংলগ্ডে রাঁজীর ছেলে ৯11০৮ হন। আমাদের দেশে কোন ছেলে কারখানায় ছুই 
চারদিন থাকলেই বলে-_-ও মশায়, আমার সব শিখা হয়েছেঃ আমায় একটা ভিপাটমেন্টের 
1108 করে দেন।--এই সর্বনাশের মূল। 

স্যাঁডলার সাহেব বিলাতে গিয়ে একটা 19০68৩-এ বল্লেন ( &001011১ 02 13009] 
সন্ধে) “কোন একটা ছেলেকে হাঁসতে দেখলাম না।” আমার এদের দেখলে মণে হয় যেন 
সব ছেলের ঘরে ২1৩টি অরক্ষণীয়! কন্ঠ। রয়েছে । ৩৫ বত্সরের মধ্যে চুল পাকে; অন্ন চিন্তা, 
হাঁসতে পারে না। যুবকেরা হাঁস্‌বে নাচবে, গাইবে । ইংলগ্ডে বাপে ছেলে ক্রিকেট খেলে-_ 
কিন্তু আমাদের দেশে ত| হয় নাঁ, বরং উপ্টো। ছেলে বাপের ব্রিসীমানার মধ্যে গেলে শিউতার 
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ব্যাঘাত হয়ঃ কিন্বা গান গাইলে যদি পিতা শোনেন-_-একেবারে চোর । এই ছেলে বয়সে যি 
আমরা একটু না হাঁসি তবে হাঁসবো কথন? 

4১1১০ বলেছেন_ 1 10৮৮6 219৮8 1)7610778৭ 01766710110685 09 10000 20৪ 
10৮67 4 ০0101067208 010 001১ 0110 00000 08510001601 00700001801, (070610170985 
9£ 80100 ছাড়া 1106 18106 ০11) 11511), আমায় 60701)0016197 দাও) আমি স্ুপারী 
গাছে চড়বো। নারিকেল গাছে চড়ঝো-একবার চন্দননগরে 9. ২. 1০১০ এর বাড়ীতে 
নারিকেল গাছে উঠে নারিকেল পেড়ে নিয়ে এসেছিলুম । তোমরা গাছে চড়বে, নৌকা 
বাইবে, পাহাড়ে উঠবে, 11010 খাবে। আমাদের বাঙালীর ছেলেরা অল্প বয়দে হাত পা 
কোলে করে জড়ভর্ত হয়ে বসে থাকবে; পরে হয় 01৯7১১৯৭১ নয় ০/৮-এ ধরবে । কলিকাতায় 
এ অদ্ভুত দৃষ্ত । €।॥ টায় যখন বেডাতে বেরুই, হয়তঃ দেখব ম্ুকিয়া গ্াটের কোণে ১* বছর, ১৫ 
বছরের ছেলে এবং প্রৌঢ় ও বুদ্ধ এক সঙ্গে বসে আছে। এধযে কি করে হাত পা কোলে করে 
বসে থাঁকতে পারে এ আমার বুদ্ধিতিই আসে না। কৃষকও ৩ মাস খাটে আর ৯ মান হাতি 
পা গুটিয়ে বলে থাকে । আমরা একটা অদ্ভুত লাতি। অলদতা, জড়তা, শিম্পন্দতা, নিজ্জীবতা 
যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে । এক একজন হংরেজের এক একটা খেয়াল আছে। 
ওই খেয়ালের বশবন্তী হয়ে ইংরাজ অপাধ্য সাধন করেছে। উ[ও২০ 79810, 
271081607৩, 19106816016 ইত্যাদি এক একজনের এক একরকম খেয়া । আমাদের দেশে 
যদি কেউ ধনীর ঘরে চা 1501 ৯1১০০] 1 670 0070000। জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে তার 
এত ঝড় ভুড়ি হবে, গজেন্দ্র গমনে চলবেন, ধরাঁকে সরা জ্ঞান করবেন, মাটিতে পা দিলে যেন 
তাঁর অপমান হবে। আমি এদের পলি এ» 2৯ 91 00170000010] ৮ 9100 
[,101)0০ (৯90 901 2 1১801)07) বিদ্বান ও ১, 1১ ছিলেন। তিনি বহু লিখেছেন 
মক্ষিকাতন্ সন্বন্ধে। মক্ষিকা, পি'পড়ের মধ্যে 71)01)]11 আছে, এদের ভিতরে 0000 1)00২) 
17978৭১ 06৮ আছে | এহ মক্ষিকাতন্ব সম্বন্ধে কত লোক কত পুস্তক রচনা করেছেন। 
মর আমাদের তো কেবল ঘুম । রাত্রিতে তো পুর্ণ উদ্যমে ঘুমবোই, তার উপর আবার ছুটি 
আস্লে ১২টা) ১টায় আবার ৩ ঘণ্টার ঘুম । আমাদের [)01)10) হচ্ছে 10৩৬৭ 60 [71] 61700) 
8700 1006 10৮ 69 71001 10 কোথাও তাদ পাশার আড্ডা-তাস পাশা খেলে কিছা 
পরনিন্দা, পরচচ্চা করে দিন কেট গেল। হংরেজ প্রতিমুদূত ৮1৯" করে। তুমি ডিগ্রী 
পেয়েছ কি না পেয়েছ ইংরেজ তা ওত করে না। এই যেতোমরা কলেঙ্গে পড়ছে) তারা এর 
মধ্যে দশগুণ বি্য| 'মাহরণ করবে । বত পার 96-1১991ন পড়। আমি ৫ 01৮55-এ থাকতে 
লাটিন। ফ্রেঞ্চ শিখেছি নিজের চেষ্টায়। তখন 8177৫১09081 যত পড়েছি পরে 
(06701500-র যন্ত্রণায় তত পড়া হয়নি । তোমাদের হয়েছে ৮98৮ 1)০91 ছাঁড়া বাইরের 
বহ পড়া যেন পাপ। ৭91177501৬3 019 59) 0015 0907 00001591196 0৪ 
0890 6০ 9801 1)0010--8000170-177] বই সংগ্রহ করে ছোটি ঘরে চোরের 
মত বসে পড়তেন। 09%1014-এ ছুহ চার বছর পড়েছিলেন । ()10])00-ও তাই ৪]? 


ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে ৮৭ 


(০0116 0%09-এ গিয়ে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পালিয়ে আসেন। বাডালীদের মধ্যে যারা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাইরে রয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ অসাধ্য সাঁধন করেছেন। যেমন 
রবীন্দ্রনাথ 071976] ৯010118৮5-তে ছুই চারিদিন পড়েছিলেন | কলেছের ছাঁয়াও মাড়ান 
নি-তিনি কি একজন অশিক্ষিত? তিনি যদি বি. এল. পাঁশ করে উকীল হতেন তো। 
গীতাঞ্জলি হতো না, বার লাইব্রেরাতে বসে আড্ডা দিতেন। খ্যাতনামা সংবাদপত্র 
সম্পাদকের মধ্যে অনেকেই কলেজের শিক্ষিত নন। মিঃ চিন্তামণি ('9810] 011019697) 
0721066 নন ৯0100501210, 19806৮এর 00165: কত ও] 11)6010760. 
4১550018001 1১৮0১৮-এর কর্তা 150,795 আগে 14৮া)170018 [0056]- এর 
বাজার সরকার ছিলেন। অসাধারণ আধিপত্য--তিনিও 5611-181101)6, 191177 
|101100 (আয় ব্যয়) সম্বন্ধে এখন 250009৮6৮ সাতিকডি ঘোব--গভর্ণমেণ্ট ভয়ে 
থরহরি। তিনি প্রথমে নিক্তন কেরাণী ছিলেন। এখন নিজের প্রচেষ্টায় 1২911) 
111)1)6 সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন। 

যে ইংলগু নিউটন, সেক্সপীয়র, মিল্টনকে গর্ভে ধারণ করেছিল, সেই ইংলগ্ুই 
বাণিজ্যে পৃথিবীর অগ্রণা। বিঞ্ভা ও বাণিজ্যে ছন্দ নাই । আমেরিকা ও নব্য জাপান 
সকল রকম বিজ্ঞানে অনাধারণত্ব লাভ করেছে । আর ব্যবসায় বাণিজ্যে ইংলণ্ড সকল 
দেশের মধ্যে প্রধান। এত দূরে গিয়ে কাজ নাই। বোম্বে গিয়ে অনেকের সঙ্গে 
মিশেছি-মাদ্রাজের লোক, বোন্ের লোকঃ তাঁরা অথনীতিতে ওস্তাদ। 1)9111 
/১8৪০001)-তে মুখ রেখেহে-বোম্ে ও মাদ্রীজের লোকেরা | বাঙালী মসীজীবী। 
পুকুযোভ্তম ঠাকুরদাপ গ্রাজুয়েট নন। পরলোক্গত টাটা বহু ক্রোড়পতি ছিলেন। 
17056168660 ২৫1০1)৫6-এ ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। তার ছেলে দোরাবজী টাটা 
)/01%0010-র শিক্ষিত নন । তবুও তাদের কত কৃতিত্ব দেখা যায়। লালুভাই শ্যামলদাসও 
তাই। আর বাঙালী চাকরি চাকরি করে পাগল। বাঙলা গব্ণমেন্ট বছরে কয়েকটি মাত্র 
হাকিম, ডেপুটি শিধুক্ত করেন। তাই নিয় কত মারামারি--এর জন্থ আবার পাকট, চাঁঠ। 
আমরা যেন কুকুর-_কয়েকটা হাঁড় ফেলে দেয়, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি হিন্দু কুকুর খাবে, না 
মুসলমান কুকুর খাবে। ওদিকে দিল্লীওয়ালা, ভাঁটিয়া, মাড়োয়ারী এসে দেশ লুটে নিয়ে যাচ্ছে। 
স্যার ফজলুল ভাই করিম ভাঁই [17501606601 (59071)01০0-এ দশ লাখ টাকা দান কল্লেন। 
মজান্বিক চ্যানেলে, পাশিয়ান গাঁলফে নিজের জাহাজে তীর বড় বড় ব্যবসাঁয় চলছে। 
ভাটিয়ারা এক একজন ধনকুবের । সামান্ত মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ত করে। 
স্যার ধিঠলদাস থ্যাকারসে অনেক কাপড়ের কলের মালিক অনেক ব্যবসায়ের কর্তা, 
অর্থঘটিত ব্যাপার তিনি এমন বুঝতেন যে, মহামতি গৌখেলের ল্গীয় 10500: পর্যন্ত 
তার কাছে গিয়ে পরামর্শ নিতেন। যারা বড় বড় ব্যবসায়ের কত্তা, শেয়ার মার্কেটের 
খবর রাখেন, মিলের মালিক, তারাই অর্থঘটিত ব্াঁপারের সহজ মীমাংসা করতে 
পারেন । 


৮৮ আচার্ষা গ্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


আমাকে অনেকে বিদ্ধপ করে বলেন-_-আপনি কি বাঁঙার্সীকে মাড়োয়ারী হতে 
বলেন? আমি তা বলি না, আমিও নরস্বতীর অঙ্চনা করি। অআ'মি বলি লেখাপড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বাবসায়-বাণিজোও ঢের উন্নতি ও কৃতিত্ব লাভ কর! যায়। 

7 100191) 0010105 00100000102-এ যার 11117011) রিপোর্ট বেরিয়েছিল) 
তিনি বলেছিলেন- 18561৯09110 131]1 স1এ ভারতের সর্বনাশ হবে। 18601 
(98০11 73111 11)01৮-তে স1,-এর দ্ররণ ভারতের ৩৫ কোটি টাকা লোকসান 
হয়েছে। কিন্তু কলিকাতায় যার! 1১01101%৮1 1১৫৩৮00৮-তে 39110004010 100 খসও 
0০872011 13111 ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে মাথা চুলকাইবেন। আমরা 
বাঁডালী--€১7176100 পাশ করি, ভাবি খুব লেখাপড়া শিখেছি। 

স্যার মুরারজি গোকুল দাসের 7)০18190-এ একবার অনেক টাকা লোকপান 
হয়েছিল । পরে জানতে পারা গেল, মাত্র ৪ কোটি টাকা” লোকসান হয়েছে। এতে 
তীকে পথে দাড়াতে হল না। মাত্র কয়েকটি মিলের 137251755৩4) ছেড়ে দিলেন। 
তার মাথা সমান উ“চুই রহিপ। আমাদের হয়েছে পরিবারের সব ছেলেকেই (978110566 
করতে হবে। কেন এ বিড়ন! ? বিধাতা ত স্বর্গ থেকে এমন বিধান করে পাঠাননি 
যে, সবটি কেবল পরীক্ষা পাশ করে স্বান্থা নষ্ট করবে! আমাদ্দর একজন ডাক্তার, 
একজন উকীল, একজন স্কুলমাষ্টার, একজন কেরাণী হওয়া চাই। কন? যার প্রতিভা 
আছে তাকে 7াছচপাবাডেতে পাঠাও । যাঁর তেমন শক্তি নেই, তাকে জোর করে কলের্জে 
পাঠান শুধু শক্তি সামর্ঘের অপব্য়। আমাদের দেশে সাধারণত: ম্যাটিকুলেসন 
পর্যন্ত নকলেই পড়ে । 101) 107৮৮ পর্যান্ত পড়পেই এখন ছুশিয়ার সব খবর রাখা 
যায়। বাঁওলা ভাষায় কত পত্রিকা রয়েছে_ধেমন “দৈনিক বনুমতী” মন্থ ইংরাজী কাগজ 
না পড়লেও চলে । শ্রাদুক্ত হেমেন্্রপ্রনাদ ঘোন ইঠার পরিচালক । তিনি খুব ৫] 
10101106. প্রবাসীর পঞ্চশশ্য, বিবিধ প্রসঙ্গ অন্তরঃপুরে মা লক্ষমীরা যদি পড়েন তবে 
দুনিয়ার সব খবর রাতে পারেন। আসল কথা বিদ্যাশিক্ষা, কোন্‌ ভাঁমায় হলো তা দিয়ে 
দরকার কি? কোরাঁণ শরীফ বাংলায় অন্রবাদ্দ হলে কতঙজনে পড়তে পারে অথচ তাঁর 
মূল্য কমে না। দিনে তিন ঘণ্টা খগ'র পড়া আর ২ ঘণ্টা কেবল বাজে বই পড়লে 
বিছ্ার জাহাজ হতে পারা বায়। গড়ে (01৮াএ65শতে ৬ মাস ছুটি, [১০১৮ (717001%6 
018৪-এ ৭ মাস) কিন্তু এই কম মা ছুটি ওরা একেবারে সরম্বতীর নিকট হতে বিদায় 
নিয়ে কাটায়। 

অনেকের হয়ত 0৫971411105 1115601 একেবারে বাদ গিয়েছে । গেলিপোলি 
কোথা; বললে দেগাতে পারবে না। দিল্লী কোথা, বলতে পারবে না- চেকোঙ্জোভাকিয়। 
জুগোক্সোভাকিয়া, ইউক্রেন, এসবের কথা হয়ত কেউ বলতে পারবে না। এই যে অষ্রিয়া 
ভেঙে কত রাষ্ট হল তা জানে না। 1615 070 10107776101) ৮1110] 0001769 17) 
2661106,15800176 পাশ করতে যা কিছু দরকার না হয়, তা পড়া আর দরকার 
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নেই_-এ ভয়ঙ্কর 10197 ৭৮০০). হাইস্কুলে কুক্ষণে এগুলি (1115691)5  096067207)0) 
আবার ০2৮197%1 ১৪)]১005 করা হয়েছে । 4 (01855 হতে ভয়তঃ 036087:2197-র 
একেবারে কারবার নেই । 

বাঙালীর কত রম দোঁষ--আঁর ২৪টা কথা বলবো--এত কথা এসে পড়ে যে, 
বলে শেষ করা যায় না। বিশ্ববিদ্ালয়ে পাঠাবার জন্ত আমাদের সকলেরই একটা 
ঝেঁক। যার প্রতিভা আছে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাও) যাঁকে ঠেঙ্গিয়ে পাঠাতে হয়, 
তাকে পাঠাবার দরকার নেই। অন্য দেশে 103] 1409 08111 6০ 6016 11169 
[1005১ ৮9100100১10) থেকে 1১010 8117015667৮ হওয়া যায় । ইংলগ্ডে শতকরা ৯৮ 
জন 116909 ; কিন্তু ২৬,০০০ ছেলে কলেজে পড়ে__কত পার্থক্য । তাদের দেশে কত ছেলে 
কত দিকে যাচ্ছে। ইংলগ্ডে তাঁদের 0৪67 %০711-%109) আর কত রকম--সৈনিক 
বিভাগে, রণতরী বিভাগে, বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্যে কত ছেলে বাঁচ্ছে। আমাদের শুধু "ড়া 
বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া'__-উকাল, ডাক্তার, কেরাণী, স্কুলমাষ্টার এর বেশী কিছু নয়। 

আমাদের ভ'চ্ছে_বা হোক একটা কিছু করা। সবাইকে স্কুল কলেজে পড়তে হবে, 
কেউ ভাবে নাঃ পরিণাম কি? অভিভাবক ছেলের জন্ক মাসে ৩০।৪০ টাঁকা মনিঅডাারে 
পাঠান। কিন্তু কেউ ভাঁবে না, কি পড়ছে ও পড়ে কি হবে। 

আমি চার ধার বিলাতি ফেরতা-_-৮ বৎসর বিলাতে বাঁদ করেছি বটে, কিন্তু কালা- 
পাহাড়ের মতো আমি বিলাতফেরতার ভয়ানক বিদ্বেষী--ওরা ৪৮ ০9111 পরে, ঘাড় 
সোঁজা করে, দাড়িয়ে মনে করে এই বুঝি আদব কার়দা_-081৮,  197900১6 30050 
91 110: স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশ্রতোষ 7; 019 19101৯০6 0)05১101%0 স্যার 
নীলরতন সরকার, কেদার দাস, বামনদাস এরা সব 01086  21%6750-র শিক্ষা 
প্রাপ্ত--বিলাতফেরত ভাক্তীর এখন আর বড় কলিকাতায় নাই। ইউরোপে গেলেই 
শিক্ষালাভ ভয় না। ঠ100785-এ ১1০০৮৮০0136] পর্যান্ত সব 15 15. 35 সেখানে 
ব্যারিষ্টার নেই। কেবল কলিকাতায় 071৫100] ৯৬৪০-এ ছাতা 5 0৮561000 10 
19918 19106 (10007501801 বিদ্যাসাগর) রামমোহন, বঞ্কিম, রাসবিহারী ঘোষ, 
আশুতোষ এদের শিক্ষাও তো এই দেশের._বিলাতে গেলেই যে হল-মার্কী হবে তার কি 
মানে আছে? ব্রজেন্দ্র শীল-_3 110৮7) 01 ০0৮০1০1১41৮ 10810108- সব বিলেতফেরতাদের 
কেটে 09০9069,) করলেও এত বিদ্যা হয় না। বিবেকানন্দ শিখতে বিলাঁত যান নি-_ 
প্রাচ্যের কি আছে প্রতীচ্যকে দেবার” তাই বলতে গিয়েছিলেন। এখন কথায় কথায় বিলেত 
যাওয়া_১২ হাত, কাকুড়ের ১৩ হাত বিচী--এসব ভাববার কথা। বিলাতে যাবার 
মোহ আছে, এ মোঁহ দূর করতে হবে। 

মহাত্বা গান্বী 91900187118) দুর করতে বলেছেন। এ 11000. 01000 
21)111655 106 1108 [১10 015001101)0)1116)- নিমন্তবের হিন্দুরাঁও মুলমানের দরগায় 
সি্গি দেয়। এত কোটি হিন্দু মুসলমান হল কেন, এ কি কেবল রাঁজশক্তির প্রভাবে? 

৯২ 


৯৩ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


_তাঁনয়। দিল্লী অঞ্চলের হিন্দুরা তো খুব বেশী মুসলমান হয়ে যাঁয় নি। ইসলামের মূলমন্্র-- 
সাম্য, মৈত্রী, স্বীধীনতা | হিন্দু পদাঘাত করে দূরে ফেলতে জানে, মুনলমান কোলে 
করতে পাঁরে। আমরা ভাইকে পায়ে ঠেলে ফেলে দেই, তারা কুড়িয়ে নেয়। আমাদের 
সাম্য নেই, ভ্রাতিভাব নেই। ডোম হউক, আর যাঁই হউক, মুসলমান হলে অন্য সব 
মুসলমানেরা তাঁকে এক সঙ্গে নিয়ে থাঁয়। ফকির রাঁজা এক সঙ্গে নেমাজ পড়ে, 
ভোজন করে। এই সামাভাঁবের জন্তই পশ্চিমে আটলান্টিক, পূর্বে প্যাসিফিক এর 
মধো এক পঞ্চমাংশ লোক-সংখ্যাই মুললমান-_ভারত তো ফাঁও। আমাদের সাম্যভাব 
নাই, ভ্রাতৃভাব নাই। খাসিয়া পাহাড়ে এখনও খ্রীষ্টান হচ্ছে কেন? আমরা তাদের 
জন্য কি করছি? মিশনারীরা সব করছে। হিন্দু কমে যাচ্ছে অস্পৃশ্বতার দরুণ! 
মুসলমানেরা জুম্মা মসজিদে সকলে একসঙ্গে নেমাঁজ পড়ে। প্রাঙ্গণেরা শুদ্রদের তাড়িয়ে 
দেয় মন্দিরের ত্রিসীমানায় থ।কতে দেয় না। রঘুনন্দনে আছে “কায়স্থোপি সচ্ছুদ্র”। 
ব্রাহ্মণ মন্দিরের ভিতর, কায়ন্থ বাঁরান্দাঁয়। নবশাথ সিড়িতে- শূদ্র অম্পৃশ্, দূর থেকে 
দেখে, এতদুরে হয়তো টেলিক্কোপ দিয়ে তবে দেখতে পারা যায়। আমরা কেবল জানি 
ছুত্মার্গ-.বিবেকানন্দের কথায় ধন্ম গিয়েছে ভাতের হাড়ির ভিত্তর।, বরফ সোঁডা 
থেলে জাত বায় না। টোলের মঅধাপক বরফ দিয়ে সু্গিপ্ধ পানীয় গলাধঃকরণ করেন, 
তাতে জাত যায় না। কিন্ত ঘায়_-একগ্লাস জল যদি নমঃশূদ্র কি মুসলমান এনে 
দেয়। এত ক্ড় গদ্দিত জাতি আর নাই। আবার জাতি বিচারে দূরত্ব মাপও আছে। 
নিউটনের দূরত্বের নিয়ম আছে কিন্ধ হিন্দুর দূরতের নিয়ম বোঝা দায় না। খোলা 
জায়গায় নিকটে খেলেও জাতি বায় না) কিন্ধু এক আচ্ছাদনের নীচে বহু দূরে হলেও 
জাত গেল। অছুত্ত নিয়ম। এই অস্পশ্তা একেবারে সর্বনাশ করেছে। স্বামী 
শরন্ধানন্দকে অনেকে ভয় করে, কিন্ধ বাংলায় £০০ শ্রন্ধানন্দ ছেড়ে দিলেও ছুত্মার্গ 
থাকতে কিছু করতে পারবে না। 

বাওলার মুদ্লমান তো হিন্দু, একই রক্ত। মোগল পাঠানের বংশ ক'জন? 
কেউ বদি বা থাকে তাহলে 11907601500 0117007-এ 1 উম) & 130172] 
11588112200 ৮00 11] 1001 11007 110001-জাতিগত ভাবে আমরা এক, 
ভাঁবাও এক । চাটগায়ে ঠিলু মুললমানে পাশাপাশি বাদ করে, শ্রীহট্রেও তাই । এই 
শ্রহটে দরগাঁও আছে, মন্দিরও আছে। শোনা যায় কি, কারো মনে কেউ ব্যথা 
দিয়েছে--গরু জবাই নিয়ে, কি মুললমানের মসজিদের নিকট শাক ঘণ্টা বাজা নিয়ে? 
যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাঁধায়। তফাৎ থেকে ধারা কল টিপে, ধরে লনা) 
21200090810 বলেছেন--016৮ ৮9081165901 01810011001 0017705 একটুথানি 
উদারতা, একটু ধৈর্য থাকলেই সব মীমাংসা হতে পারে। হিন্দুরা যদি মুমলমানের 
মসজিদের নিকট গান বাজনা থামায়, মুসলমানেরাও যদি এমনিভাবে ঘাচ৪ 770] 
/৯06 নীতি অন্সরণ করে চলে তবেই হয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলেছেক্-_ 


ঞ 


ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে ৯১ 


হিন্দুদের বেণী ধৈর্য ও উদারতা দেখান দরকার ) তারা বড় ভাই, মুসলমান কনিষ্ঠ। হিন্দুরা 
বড় ভাইয়ের মত মুসলমানদের টেনে তুলবে। আমি পৃথক মোঁসলেম কলেজের বিরোধী । 
এ সব করে আমরা মিছাঁমিছি মাঝখানে একটা দেওয়াল টেনে দিচ্ছি__এতে আঁরো 
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাই করে দেয়। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসে অঙ্ক ইতিহাঁস 
শখবে। ভাই ভাই ঠাই ঠাই কেন? এই বাগুলা দেশে ৯০৭টা স্কুল। এর মধ্যে 
[দলমানের পরিচালিত কয়টা? ২৫।৩০টা মাত্র। কোথাও তো এমন হয়নি যে, 
ইন্দুরা স্কুল করেছে বলে-_-আমরা বাগেরচাঁটে নুতন কলেজ স্থাপন করেছি।_ হিন্দুরা 
করেছে বলে মুসলমানদের কেউ বলেছে যে, মুসলমানদের জায়গা হবে না। ]00- 
.97)-এর জন্য টাকা ত দেয় 'অধিকাংশই হিন্দু; কোথাও তো মুললমনদের তাড়িয়ে 
দয় না। এসব কথা তো মোটেই আসেনি আগে। পাবনা রাজসাহীতে শতকর! 
।০ জন মুসলমান, কিন্তু 119১ 7€11।1-এ হিন্দু খাটছে বেশী । মুসলমানের ঘরে আঁগুন লাঁগিলে 
হন্দুকি বলেষে জলতুলে দিব না। কিম্বা হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিলে কি মুসলমান 
লেষে আগুন নিভাব না। 0179167%-র প্রকোপ হলে কি হিন্দু মুসলমানকে দেখে না? 
এ সব নৃতন কথা আমদানি হচ্ছে; নংকার্ণতা উদারতা এসব কথা ফি আমে? আমরা ক্রমেই 
মারে! সংকীর্ণ হয়ে উঠছি। যাহোক সমাজ শরীরে ফেশাড়া হইলে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল! 
কাঁকনদ কংগ্রেসে মৌলানা ত্রাতৃদ্ধয় যখন গেলেন, হিন্দুরা সব তীঁদের টেনে নিয়ে 
গল, আমি শোভাযাত্রার পিছনেই ছিলাম। অন্ধদেশে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, ১ জন 
সলমান। মুসলমান প্রেসিডে্ট বলে তো লোক কম হয়নি, হিন্দুরা তো ঘরে দরজা 
দয়ে বসে থাকেনি । উপর থেকে বাতায়ন দিয়ে হিন্দু মেয়েরা 'আঁলী ভাইদের উপর 
ইল নিক্ষেপ করেছিল। কংগ্রেসে জনৈক ত্রীঙ্গণ পণ্ডিত মন্দির থেকে দেবতার 
বাশীর্বাদ ফুলচন্দন এনে আলি ভাইদের আশীর্বাদ করেছিলেন। তারা আশীর্বাদ গ্রহণ 
চরেছিলেন করজোড়ে । ভারতের মুমলমাঁনেরা আমাদের শ্নেহের পাত্র, কৃতজ্ঞতার ভাঁজন। 
ংলার মাটি, বাংলার শন্তয, বাংলার জল, বাংলার হাওয়া আমরা উভয়েই সমান ভাবে ভোগ 
টরি। আমার যুবক ভাইয়েরা তুমি হিন্দু হও; মুসলমান হও-_সব বিষয়ে একক্র হয়ে একলনঙ্ধে 
1াস কর; এক স্তরে গাথা হয়ে থাক। তোমরা এইটে কর--0 ৯০) 1000১ একটু 
গ্রগিয়ে যাও, পথ পাবে--একটু সৎসাহস দেখাও, সামাজিক আট-ঘাট ভাঙ্গতে হবে। 
বাঁডীলী, আসামী, বারেন্্র বরাঙ্মণ ও রাটী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাটী উত্তর রাটী, কুলীন 

কায়স্থ, বঙ্গজ কায়স্থ, এদের মধো ক্রিয়া হতে পারে নাঁ। অকুলীনদের অপরাধ এই 
য়ত তাঁরা কিছু জায়গা জমি পেয়ে আছেন, আর যত ভাল ভাল নৈকস্ কুলীন তারা 
যত কলকাতায়, ঢাকায় আছেন। কিন্তু শাস্ত্রে ও রকম কোন অনুশাসন পাবে না। 
[ীজ্ঞবন্ধে নয়, মন পরাশরেও নয় । ্‌ 

শেষে একটি কথা বলব__থন্দর বিষয়ে । এ সম্বন্ধে ছুই বৎসরে অন্ততঃ ১০০টাঁ প্রবন্ধ 
লখেছি। ৫** জায়গায় বন্ধৃতা করেছি। 


৯২ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


এই যে শ্রীহট্রে আমার প্রিয় ছাত্রগণ আমার যথেষ্ট সন্বদ্ধনা করেছেন তাঁর জন্ত 
আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু অন্জ দেশে যা দেখেছি, সেখানে বিশেতী কাপড় প্রায় 
নেই বললেই চলে। যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল তার নাম রাখা 
হয়েছিল গান্ধী-নগর । লাখ লাখ লোক-_নিরক্ষর চাঁষা--শতকরা ৯০ জনের গায়ে 
খন্দর। কিন্তু এখানে ছাত্রদের ফিনফিনে মিহি ধুতি; জমিদার ঘারা, তাদের তো 
১২০ নং স্তার কাপড়। “তম্মিন প্রীতি তস্য প্রিয়কাধ্য সাধনম্‌ তছুপাসনমেব 1” 
বদি সত্যি সত্যি মহাতআ্সার বাণী এখানে পৌছে থাকে, তবে কিছু কাজ কর। আর 
তা না হলে বুঝবো 1075 0215 ৮) 0] 0০16৮ এ হাথ আমার বুকে 
শেলসম বিধিয়াছে। যদি দেখতাম অন্ততঃ শতকরা ১০জন করার বাণী পালন করেছে, 
তবুও আমার শ্রীহট্ে আসা সার্ক হতো। যিনি শিক্ষিত হয় খদ্দর না পরেন 
তার শিক্ষা বিফল। কিন্তু হৃদয়ে বাথ পাই ঘে, এরা যা বুঝেন তাও অন্থসরণ 
করেন না। “গান্ধী মহারাককী জয়” বলে শুধু চীৎকার করলে কিছু হবে নাঃ 
ও সব ফাকা আওয়াজ, এইটেই আমার দুঃখের কথা । যে দশের ষাট কোটি 
টাকা বিদেশে চলে হায়, মে দেশের ইহকাল পরকাল কি হাতে পারে? খন্দর 
না পরিলে বঙ্গ আমার জননী 'আমার ও সব গান বুথা, 

আমরা বলি, খদ্দর চটের কাপড় ও শ্রকাঁয় না, ওভন ভারী। কিন্ত 
ওদের ধড়াচুড়া চোগাঁচাপকান ১/ একমণ বোঝা, তার উপর আবার শীতকালে 
1159:-এর বোঝা_-মথচ খন্দর নাকি ভারী! এসব দেখে অগ্রিকৃণ্ডে জীবন 
বিসঞ্ঞন দিতে ইচ্ছা করে। 

মেয়েদের বল্ছি-মা লক্ষ্মী, তোমরা খদ্দর পর, পদ্দর শাচী পরলে সেমিজ। 
ব্লাউভ ইত্যাদি উপদর্গে খরচ বাঁডাতে হয না। তোমরা যদি এটুকু না, কর 
তাহলে করবে কে? না জাগিলে আজ ভারত-ললনা? এ ভারত বুঝি জাগে নাঃ জাগে 
না1” তোমরা খার্দর পর, আর কিছু চাট না। একটু একটু চরকা ধর, আর স্বামী ও 
ছেলেদের শেখাও । 

থার্দর সন্মা। খদ্দর পরিলে বিলাসিতার দরকার পাকে না। মা লক্ষ্মী? আমাদের 
অন্তরোধে আপনাত্রা চরকা ধরুন গৃহে একটু একটু স্থভা তৈয়ারী হউক । স্বামী, 
পুত্রগণকে আপনারা লজ্জঞ! দিয়া শেপান। আমরা বাক্য বিশারদ, কাঁজের বেলায় সকলের 
পশ্চাৎ। ভাবী ভরসার সুল ছারবুন্দ তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত--খদ্দর না পরে দেশ- 
মাতার অবমাননা করছ, মহাত্সার উক্তি জীবনে পাঁলন কচ্ছ না । দেশমাতৃকাঁর জন্ক সহন্ 
সনশ্স লোক রক্ত দেয়, তোমরা কি গদ্দরটাও পরতে পারবে না? এই মহাত্বার অসহযোগ 
--খদ্দরের সঙ্গে অধিকাংশের যোগ আছে। কিন্ধু অসহযোগের কোন সম্পর্ক নেই। 
আমরা দেশের বাণিজ্য শিল্প যাহাতে উদ্ধার হয় তজ্জন্য খন্ধর পারবো । নিজে খন্দর পরবে) 
প্রতোকে প্রত্যেকের কাপড় ধোবে। 19020725007 স৪১1)0]187) & 700০9. একটা 


ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা ৯৬ 


জামা সপ্তাহে 01765 11707) 928-এ রাখাও আমাদের পোষায় না। আমি এখানে এসে 
নিজের কাপড় নিজে সাঁবাঁনে মাখিয়ে কেচেছি, পরে তলাট্টিয়াররা এসে কেচে দিয়েছে। 
সকালবেলা কাপড়গুলি ধুয়ে দিলে দুই ঘণ্টায় শুকিয়ে যাবে। 

(010271170955 05 170866950৫1 ) শ্রমবিমুখতা আমাদের সর্ধনাঁশের মূল। 
মানুষের মত হও, নিজেরা সব করে নিতে শেখ- শ্রমবিমুখতা ছাঁড়। এখন আবার 
1086৩] ৯১০77-এ সর্বনাশ হয়েছে_মনিঅর্ডারে টাকা আসছে; আর ঘণ্টা বাঁজতে 
শ্রীমানের! খাচ্চেন। পূর্বে কিরূপ হতো ভেবে দেখুন। এখন 01916) 01 18)05 সম্বন্ধে 
শ্রদ্ধাবান হতে হবে! নিজে হাতে খাবার রাধতে তবে; কাপড় কাঁচতে, বাজার করতে 
কোন লজ্জা নাই। আমরা পয়সা দিয়ে মাছ তরকারি আনব--এতে লজ্জা কি? 
1%০ আনার মাছ কিনে %ৎ আনা কুলি ভাড়া দেওয়ার সার্থকতা কি? এখন যদি 
কেউ নিজে আনে, চারিদিকে চায়__কেউ দেখছে কিনা? 367১০010101 কি 
এই ? পরপদলেহী হব না, পরমুখোপেক্ষী হব না» স্বাবলম্বী হব, এর চেয়ে 08016 আর কি 
আছে? 

মহাত্মা যে কয়টি উপায়ে ভারতের ভাতিগঠন সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন, তা 
পালন করতে যেন আমরা কুষ্টিত না হই; ভগবানের উদ্দেশে সকলকে করযোড়ে-_ 
এই বলছি । ভগবানের আশীর্বাদ বাতিরেকে কোন কাঁজে সফলতা লাভ করিতে 
পারা যায় না।* 


ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা 
সভাপতির অভিভাষণ 


প্রায় ২ বংসর গত হইল আমার অদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
যে বিপদবার্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। নিম্নে ধে 
তাঁলিক প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইবে হিন্দু জাতি আজ কি প্রকারে 
ধ্বংসের পথে দ্রুতবেগে অগ্রনর হইতেছে। 

প্রতি দশ বৎসরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখার হ্বাস-বৃদ্ধি ( প্রতি ১০ হাজারে ) ১ 


১৮৮১ ১৮৯১ ১৯০৯ ১৯১১ ১৯২১ 
হিলু-_ ৪৮৮২ ৪৭৬৭ ৪৭০০ ৪৫২৩ ৪৩৭২ 
মুশলমান-- ৪৯৬৯ ৫০৬৮ ৫১১৯ ৫২৩৪ ৫৩৫৫ 


* পরীহট্রে প্রদত্ত বন্ত ত1; জনশক্তি হইতে যোগিসথায় পু্ুদ্রিত 


৯৪ আচার্যা প্রফুল্পচন্দ্ের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


এই হতভাগা দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর,ঃ কলেরা প্রভৃতি কালান্তক ব্যাঁধি 
মৌরুসী পাট্রা করিয়া রহিয়াছে । হিন্দু ও মুসলমান এই সমস্ত ব্যাধির সমভাগী? কিন্ত 
ইহা সবেও হিন্দুর সংখ্যা কেন দিন দিন হাস হইতেছে? ইউরোপীয় জগতে কি প্রকারে 
সন্তান উৎপাদন (1311) 00191) বন্ধ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে; 
কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে আমাদের আত্মরুত দুষনীয় প্রথাই ইহা সংসিদ্ধ 
করিতেছে । ইহার প্রধান কারণগুলি, যথা-_ 

(১) বিবাহযষোগ্যা পাত্রীর অভাব। 

(২) বিধবার, বিশেষতঃ বালবি্ধবার, বাঁধাতামূলক পুনবিবা৯ নিষেধ । 

দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্য স্ত্রী অপেক্গা পুরুষের সংখ্যা 
বেণী; কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণার মধ্যে পরম্পর বিবাহ-প্রথা রহিত ভগয়ায় অনেক সময় 
কন্তা পাত্রস্থ করা দায়। আবার অপর পক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্তা পাওয়াও 
দুষ্কর । বারেন্ত্র রাটীর সহিত, আবার উত্তর রাটী দক্ষিণ রাটার সহিত ক্রিয়াকম্ম 
করিতে নারাজ। হিন্দু সমাজে তথা কথিত নিক্শ্রেণীর মধো পণ বিন" পাত্রী পাওয়া 
দায়। এই কারণে অনোক 5০ বংসর গত হলে পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া 
একটী অপরিণত বযস্কা বালিক! বিবাহ করেন। অনেকের ভাগো বিবাহ ঘটিয়া উঠে 
না। ফলে এই দাড়ায় যে, বাপিকারধূ ১৫-২* বংলব বয়সেই বিধবা হইয়া যাঁয়। এই 
কারণেই বাংলা] দেশে কামার, কমোর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণী একপ্রকার বিলুপ্ত 
হইয়া আসিতেছে, এবং পশ্চিম দেশায় থোট্রারা আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার 
করিতেছে । স্বুতরাং দেখা বাইতেছে যে, অনেক শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধো পুরুষেরা 
নীতি মন্তুসারে পুনবিষাহ করিতে পারে না। কিন্তু নৈনগিক গতি অবরোধ করে কে? 
উপপত্বী ও রক্ষিত*নারী সমাজের ভিতর হবশহয়া পড়িতেছে-পাপন্বোত ও ক্রণহত্যা- 
পাঁতকে দেশ প্লাবিত | প্রা ৭০ বঙ্সর হইল প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যানাগর মহাশয় তাহার 
“বিধবাবিবাহ” বিষয়ক গ্রন্থের উপল'হারে জালামধী বাণীতে যে হদয় বিদারক আর্তনাদ 
করিয়াছিলেন তাহা ঘেন এখনও আমার কর্ণকুঠরে ধ্বনিত হইতেছে । আমি জানি 
অনেক হিন্দু বিধবা এই প্রকাঁর কলঙ্ষময় জীবন যাপন করা "অপেক্ষা হসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করিয়া উদ্বাহ-সত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেষঃ জাঁন করেন। 

সামাজিক দুর্নীতি 'ও কুসংস্কারের দাগ হইয়া চিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবন 
সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে। এবং জীবনযাঞা নির্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে 
বিতাড়িত হইতেছে । বাংলাদেশের বড় বড় জাঙাজজ প্রতিনিয়ত সমুদ্্বক্ষে চলিতেছে । 
ইহাদের সাঁরং, খাঁলাসী প্রতি পূর্ব বাংলার চাষী এুসণমান শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। 
মুসলমান রেগুন, আকিয়াব। মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূরদেশে অমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ 
উপার্জন করে এবং দেশে পাঠায়। আমি জানি চাটগায়ের অনেক গ্রামে এই প্রকারে 


ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা .... ৯৫ 


প্রতি মাসে ৪০৫০ হাজার টাকা মনিঅর্ডার হইয়াঁ- .আসে। তা ছাড়া পরার উর 
পড়িলেই দুঃসাঁহপিক মুসলমান আসিয়া! আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতি ব্সর সহন্ 
সহন্স মুসলমান চাষী আসামের উর্ধবরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিক্শে সংস্থাপন করিতেছে। 
কিন্ত হিন্দু অলস ও কুসংস্কার জালে জড়িত, ছুঁত্মার্গ ও জাতিচ্যুতির ভয় তাঁহাকে আড়ষ্ট 
করিয়া রাখিয়াছে। সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়; এই কারণে সে দরিদ্র 
ও নিরনন হইয়া পড়িতেছে। 

জাতিেদরূপ ব্যাধিজর্জরিত হিন্দু প্রতিপদে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজকে আঁবন্ধ 
করিয়াছে । ধোঁপা কুমোরের কাজ করিবে না_কুমোর কামারের কাঁজ করিবে না। 
কিন্তু মুনলমানদিগের কোন প্রকার বাধাবিপন্তি নাই; সে নিজের রুচি ও ইচ্ছা্গযায়ী 
যেকোন ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে । এই কারণে চামড়া ও দপ্তরীর ব্যবসায় মুসলমান- 
দিগের একচেটিয়া । 

বাওলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ উড়িয়া ও হিন্ৃস্ানী আয়া অনেক বিভাগে 
জীবিকা অঙ্জন করিতেছে। এবং জম্ম টাকা রোজগার করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে পাঠাইতেছে ; 
কিন্কু শ্রামরা “হা অন্ত 21 অন্্” করিয়া চীত্কাঁর করিতেছি ও ভাঁত পা গুটাইয়া বসিয়া 
আছি। নিম্ন শ্রেণীর অনেক হিন্দু শ্রমবিমুখ হইয়া অনায়াঁসলভ্য জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত, 
এই কারণে বৈরাগী ও বৈরাগিণীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, এবং গেরুয়াঁধারীরও 
অভাব দেখা যাইতেছে না । বাবাজী ও স্বামিজী পাতাল ফোঁড়ের স্কাঁয় গজাইয়া উঠিতেছে। 

কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলাম? এবং হিন্দু সমাঁজ আজ যেকি প্রকার 
ব্যাধিগ্রস্ত তাহাও কিছু কিছু জানাহলাম। এখন উপযুক্ত ধধ ও পথা প্রয়োগের দরকার । 

১। বিধবাবিবাহ প্রচলন । 

২। যে সমস্ত কুলবধূ প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহ হইতে অপহৃত হইতেছে, এবং 
দুর্বলতা ও কাপুরুষতা প্রযুক্ত যাহাদিগকে আমরা দুর্বন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে 
পারি না, তাহাদিগকে উদ্ধার করা ও সমাজের বক্ষে স্থান দেওয়া | 

৩। অস্প্শ্টতা বঙ্জন। যদি আমাকে কোন বিদেশী ভিজ্ঞাসা করেন ৩* কোটি 
ভারতবাসী কেন আজ মুষ্টিমেয় পরদেশীর পদানত ও ক্রীড়ার পুভ্তলি? আমি এক কথায় 
তাহার উত্তর দিই--মস্প্শ্তারূপ অভিশাপ । বদ্দি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 
স্বরাজলাভের প্রধান পরিপন্থী কি? আমি এককথায় উত্তর দ্িব__অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ । 
সভা সমিতিতে বড় বড় শাস্ত্রের বচন আবৃত্তি করি যথা--“সর্ধবভূতেষু নারায়ণ” ; কিন্ত 
তথাকথিত নিয়শ্রেণীর কেহ পরিষ্কার পরিচ্ছ্ধু হইলেও যদি এক গেলাস জন কোন 
সামাজিক নিমন্ত্রণে দেয়, তখনই জাতিচযুত হইলাম বলিয়া পংক্তি সমেত উঠিয়া পাঁলাই। 
সোঁভা, লিমনেড পান করিব, বরফজল খাইব--যেন সেগুলি নৈকস্য কুলীন শ্তন্বন্লাত পৃত 
হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে গঙ্গাজল দিয়া প্রস্তুত করে। ট্রীমারে উঠিয়া সর্বাগ্রে 
বাবুষ্চির নিকট যাইয়া এক গ্রেট মুরগীর কারি ও ভাত লইয়া অররেশে উদরনথ করিব। 


৯৬ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


এই সমস্ত ব্যাপারে হিন্দুত্বের কিছুমাত্র বিচাতি হয় না। কলিকাতায় এবং অন্তান্ত 
সহরে এখনকার দিনের বত রাধুনী ব্রার্ষণ প্রায়ই খোন্রা, না হয় উড়িয়া। তাহাদের 
জ্ঞাতি গোত্রের কোন খবর রাখি না-চেহারা দেখিলে অনেক সময় ডোম কি চামার 
বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এক গুচ্ছ সুত্র গলদেশে প্রলঙ্থিত হইলেই হিন্ুত্ব বজায় থাকে। 
অনেক স্বিজ্ঞ চিকিংসক বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, এই লকল বামুন যাহারা 
পরিবার সঙ্গে আনে নাঃ তাহাদের অনেকেরই স্বভাব চরত্র ক্ণুষিত। এবং শতকরা 
৯৫ জন কদধ্য ব্যাধিগ্রস্ত । সনাতন হিশুধম্ম ইহাদের ইন্ডে প্রস্তুত অন্গ ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ 
করিতে কিছুমাত্র কুষ্তিত হন না। অধিক বলা নিস্রযোজন। জগ্জামী ও কপটাচরণ 
ধন্ধের প্রধান আবরণ হইয়াছে-দেশাচার ও লোকাচার ধশ্নের সিংহাসন অধিকার 
করিয়াছে। 

ধাহারা লোকতদ্বের ( 1:6170019৮) বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহারা জানেন (য়, আদকালকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণার রক্তে অনাধা ও ড্রাবিড়ীয় 
শৌণিতের বথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে । ক্ষতবংশাবতংস রাজপুতগণ শক ও হুণ বংশোগ্ঠব। 
হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে অবানে খনাধ্করণ করিয়া হজম করিয়াছে । আসামের 
অহোম, কুচবিচার ও ত্রিপুরার নূপতিগণও এই প্রকারে ক্ষত্রিয় লাভ করিয়াছেন। 
একসময়ে প্রায় সমস্ত বরেন্দ্রভূমি কুচবিহার রাছোর অন্বতুক্তি হিল। বারেন্ত্র শ্রেণীর 
রক্কে যথে্ পরিমাণে মঙ্গালিও রক্তের সংমিশ্রণ মাহে । বাংলাদেশ হাজার বৎসরের 
অধিক কাল বৌদ্ধধন্মের আধিপত্য শ্বীকার করিধাছিনল-তখন  প্ররুতপক্ষে একাকার 
হইয়া গিয়াছিল। যখন আদিশুর ও বল্লাল সেনের সদয় পুশরায বাঙ্গণাধিপতা বিস্তার 
করেঃ তখন কত রকম গলদ যে সমাজ মানিয়া ল£লেন। তাহার আলোচনার সময় 
নাই । যাহার! বিশ্বাদ করেন বেঃ আদিশুর কর্তক কান্ককুজ হঠতে নিমন্ত্রিত পথ 
ব্রাহ্মণ হইতে বাংলায় ১৩ লক্ষ ব্রাঙ্ধণের উৎপত্তি তাচািগের সভিত তর্ক করিতে চাহি 
না। ইতিহাসে আহে কিনা জানি না, বে তাঠারা কবীর স্বীয় পন্থী সমভিব্যাহারে 
আসিয়াছিলেন। আবার সপ্রসতী বাঙ্গণেরাহ পা কোথায় গেলেন? লোকতবের 
অকাট্য প্রমাণের নিকট নকণ বুক্তিহ পরাস্ত । নাধিকার ছিদ্র (17851 516) ও 
মুখের সৌঠব ও আরুতি (17071101601) প্রভৃতি দ্বারা বিচার করিলে বাংলাদেশে 
তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ও নমঃশূদ্রঃ এাত্যাক্গরিয, মাহিষ্য প্রভৃতির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য 
দৃ্ট হইবে না। বদি ভুবর্ণবণিকগণের পূর্তাপুরুষগণ বল্লাপ সেনকে ক্রমান্বয়ে মুদ্রা ধার 
দিয়া এবং তাগ ফিরিয়া পাহবার আশা ছলাঞ্চপি দিয়া পুনরায় খণ দিতে অস্বীকৃত 
না হইতেন, তাহা হইলে ভাগারাও আজ কৌলিন্য মর্যাদা হহতে বঞ্চিত হইতেন না। 
হায়রে বর্ধমান হিন্দু সমাজ -ধন্ত তোর মচিমা! বেদ সন্কলয়িতা ও মহাভারত রচয়িতা 
মহামুনি ব্যাস মং্স্যগন্ধার গঞ্ে ছশ্মগ্রহণ করেন মহধি বশিষ্ঠ ও দেবধি নারদ কেহ 
বা দাসী-পুত্র কে বা বেশ্যাপুত্র। সনাতন হিন্দুধন্দ কি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন? 
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“অহল্য। দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী তথা 
পঞ্চকন্তা ম্মরেন্লিত্যং মহাপাতক নাঁশনং ॥» 


৯৭ 


কই, সীতা সাবিত্রীর নাম করা হয় না কেন? উচাঁর ভাঁৎপর্ধ্য এই যে, এক 
সময়ে হিন্দুধর্ম কি প্রকার উদার ছিল। যে সকল বিধবা পুনবিবাহ করিয়া আদর্শ 
সতী হইয়াছেন ত্াহার্দিগকেই স্মরণ করিতে হইবে । সে একদিন, আর আঁজ একদিন। 
মুললমানগণকে বাদ দিলেও বাঙুলায় মোটানুটা ২০০ লক্ষ হিন্দ, তাঁগর মধ্যে কায়স্থ, 
ব্রাহ্মণ 'ও বৈদ্য মাত্র ২৫1২৬ লক্ষ _মষ্টমাংশ মাত্র। আমি জিজ্ঞালা করি ইহাঁরাঁই 
কি চিরকাল সমাজে আধিপত্য করিয়া আসিবেন? ছুই হাজার বৎসর পূর্বে ঈশণ, 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, উদর ও অন্তান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নহিত ঝগড়া বাঁধিলে 
অনশনে প্রাণত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাত । এই অবজ্ঞাত। নির্যাতিত, অশিক্ষিত 
তথাকথিত নিম্মশ্রেণী আমাদেরই রক্রমাংস! দৈঠিক শক্তি ও বন হিন্দুসমাজে যাহা 
কিছু আছে, তাহা ইহাদেরই মধ্যে বিদ্যমান । ইভাপিগকে বাদ দিয়া হিন্দুসমাজ কোথায় 
দীড়াইবে? ঘরশক্রতে রাবণ নষ্ট। একদিকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ__অপরদিকে 
আমাদের মধ্যে আত্ম কলহ । এই ঘরোয়া বিবাদ বিসম্বাদ লইয়। ব্যতিব্যস্ত থাকিব, না 
এই সমস্ত মিটমাট করিয়া সকল শ্রেণীকে কোলে টানিয়া লইয়া স্বরাজণ্লাভের 
সোপান নিশ্মীণ করিব? 

এখন বুঝা যাইতেছে কেন হিন্দুর উৎপাদিকা শক্তি হাস হইয়া আসিতেছে। 
হিন্দু সমাজের লোকসংখ্যা! হ্রাসের আর একটা প্রধান কারণ এই-_ইদানীং আবার 
সমাজের নিম্স্তরের হিন্ুগণ আভিজাত্াগর্ধে স্ফীত হইয়া বৈশ্বাত্‌ ও ক্ষত্তিয়ত্ব প্রতিপন্গের 
চেষ্টা করিতেছেন । ইগার প্রধান ফল এই দাড়ীইয়াছে বেঃ উচ্চবর্ণের লৌকেরা যে 
প্রকার সামাঞজজিক রীতিনীতি ও চালচলন অনুসরণ করে ইহারাও সেই পথাবলম্বী 
হইতেছে । কতকগুলি তথাকথিত নিষ্নশ্রেণীর মধো বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল; কিন্ত 
এখন তাহারা ইহা বর্জন করিয়াছে । এই কারণে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক সুরে থে 
কেবল উৎপাদ্দিকাশক্তি কমিতেছে তাহা নহে, ভ্রণ ও শিশু হতা সেই অঙ্পাতে 
বাড়িতেছে। ১৯২১ সালের আদম স্মারীতে দেখা যায় সমগ্র বাউলার লোক সংখ্যার 
মধ্যে মোটামুটি ২ কোটি হিন্দুৎ এবং ২০ কোটি মুসলমান, বাঁকী শতকরা ৪ ভাগের 
কম খুষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্য ধন্মাবলম্বী। অথচ €০ বৎসর পূর্বের (১৮৭২ খুঃ 
অন্দে) হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা 9৪ লক্ষ অধিক ছিল। 

নিয়ে বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুপলমান বিধবার যে তাপিকা প্রদত্ত হইল তাহা দুষ্টে 
্পষ্ট প্রতীয়মীন হইবে যে, কেন আমাদের ইসলাম ধন্মীবলঙ্বী ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় আমাদিগকে 
পশ্চাতে ফেলিয়! যাইতেছেন। 


৩ 


৯৮ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


বিধব! হিন্দু বিধবা মুসলমান বিধবা 
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ছুতমার্গগ্রস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুরদিগের অবজ্ঞা ও উদাঁসীনতার ফালে অবনত শ্রেণীর 
লোকেরা দলে দলে মুসলমান ও খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেছে । কেনই বা করিবে 
না? ইসলাম ধন্মে সাম্যবাদের পরাকাষ্টা বিদ্যমান! ডোম হউক, বার্গী হউক, সে 
যেদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেই দিন হইতে সে সমন্ত সামাজিক অধিকার অন্তের 
সহিত সমভাবে ভোগ করে। একসঙ্গে, এমন কি এক পাত্র হইতে ভোঁজন, এক 
মসজিদে ভগবানের উপাসনা হইতে সে বঞ্চিত হয় না। ইহা ছাড়া শ্রীষ্ান মিশনারারা 
তাহাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভাবী জীবিকা অঞ্জনের যথেষ্ট সহাযতা করেন। এক 
কথায় বলিতে গেলে হিন্দুসমাজ কেবশ পায়ে ঠেলিতে পারে, কোলে টানিয়া 
আনিবার শক্তি তাহার নাই। সম্প্রতি নিমন্ত্রিত হইয়া আমি সন্তাহকাল “অভয় 
আশ্রমের” আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেখানে যে দিব্য দৃশ্বা দেখিলাম তাহাতে 
আমার বড়ই তৃপ্তিনাভ ভইল। দেখানে হিন্দু মুদলমানের বাদ-বিচার নাই--সেবক 
হইলেই হইল এবং অনেক সময চামার, মেথর, ভদলোকের সন্থানগণের সহিত পাশা- 
পাশি বসিয়! আহার বিহার কররেন। কুমিল্লা সহবের মেঘরগণ প'র্ধার, পরিচ্ছন্ন ও 
ধোত বস্ত্র পরিধান করিয়া বখন মাগার করিতে লাগিল, তথন মনে অপূর্ব ভাবের 
সঞ্চার হইল। শুধু তাহাই নহে, এই সমস্ত অনজ্ঞাত ও পদদশিত লোকের বাবুদের 
সঙ্গে একাঁসনে বসিয়া আত্মমর্ধ্যাদা জ্ঞান বাড়িল। হিন্দু সমাজ ইহাদিগকে ইতর জীব- 
জন্ধ অপেক্ষা ঘ্বণা করে, এবং কোণ ঠেসা করিয়া রাখিয়াছে | একটা বিড়াল 
আস্তাকুড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুরের মাংস ভক্ষণের পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কড়ায় 
মুখ দিয়া চপ, চপ করিয়া ছুধ থাঠতেতেঃ কখনও কখনও বা থাবা দিয়া পাত হইতে 
মাছের মুড়া লইয়া যাইতেছে- ছ'ত্মাগাদের ইহাতে কোন আপত্তি হয় না অক্লানবদনে 
সেই ছুধ পাঁন করে ও সেহ পাতে বিয়া ভোজন করে; কিন্তু তথাকথিত অস্পশ্ 
জাতির কেহ রান্নাঘরের চোকাঠ উত্তীর্ণ হইলে একরশি তফাতে ভাতের হাড়ি, অঙ্ 
ব্যঞ্জনাদি তৎক্ষণাৎ 'অপবিত্র হহল বলিয় পরিত্যক্ত হণ। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ ই 
বলিয়াছেন যে, এখন রান্নাঘরে 'ও ভাতের হাড়ির ভিতর হিন্দুরর্্ম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, 
অর্থাৎ দেশাচার, লোকাচার 'ও কপটাচার ধর্মের দোহাই দিয়া বিরাজ করিতেছে । 

হিন্দু ও নুমলমান কয়েক শত বত্পর ধরিয়া নিব্রিবার্দে পাশাপাশি বাস 
করিতেছে । বাহা কিছু মনোমাপিন্ত ও বিবাদ বিসম্বাদের কারণ তাহা পরপদলেহনকারী 


ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা ৯৯ 


চাকরিজীবী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে সেদিন আমি হিন্দু মহাঁসভাঁর 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অতিভাষণে যাহা বলিয়াছি তাঁহার পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন | 

বাংলাদেশ অজ্ঞতায় তমসাচ্ছন্ন__শতকরা €।৭ জন মাত্র বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট। এই সমস্ত 
কুসংস্কার তিরোহিত করিতে হইলে লোকশিক্ষা বিস্তার সর্ববাগ্রে প্রয়োগন। বাহীতে প্রত্যেক 
গ্রাম অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হবে । বিশেষতঃ 
বালিকাগণের মধ্যেও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করাইতে হইবে। গভর্ণমেপ্টের দিকে চাহিয়া 
থাকিলে আর চলিবে না। 

উপনংহারে আধার বলি, এখন আর তর্ক যুক্তি ও শাস্থের দোহাই দিবার দিন 
নাই । বাঙলায়_-বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর বাগলায়-হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে-_ 
স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করিতেছে । এখনও বদি আমাদের মৌহ নিদ্রা না ভাঙ্গে তাহা 
হইলে ২০২৫০ শত বৎসরের মধ্য হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। এখন 
আর কথায় চিড়া ভিজাইবার চেষ্টা করিলে হইবে না, কাজ করিতে হইবে ও কাজে 
দেখাইতে হইবে যে, আমরা প্ররুতহ এই ধ্বংসোন্ুখ জাতি সংরক্ষণে প্রস্তত। এই 
হিন্দুসভায় তথাকথিত নিয় শ্রেণীদিগকে অনাচরণীয়র্ূপ অবজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতে 
হইবে। তাহাদিগকে “জলচল” করিতে হইবে। যদি সাহসে না কুলাঁয় জানিলাম যে 
আমাদের বক্তৃতা ও আপ্ষালন ফাকা আওয়াজ মাত্র। ধিনি নবা ভারতের উদ্ধারকল্পে 
যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ- জগতের সেই শ্রেষ্ঠ মানব, মহাত্আা গান্ধী স্বয়ং এই সভীয় 
উপস্থিত। ইনি আমাদের স্বরাজলাভের যে পতাঁকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন, তাহাতে 
খর প্রচলন, অস্প্শ্তত৷ বঙ্জন ও হিন্দুুসলমানের প্রীতিস্থাপন ম্লমন্স্বরূপ স্বব্ণাক্ষরে 
মুদ্রিত। তাহার সমঞ্ষে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন থে, আজ হইতে এই সমস্ত সামাজিক 
দুনীতি ও কলঙ্ক অপসারিত করিব। হিন্দুসমাজ আবার নবজীবন লাভ করিয়। জগতের 
সমক্ষে মস্তক উত্তোলন করুক। ধাাহার আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ ভিন্ন কোন সাধনা সিদ্ধ 
হয় না, সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের রুপা ভিক্ষা করিয়া আমি আসন পরিগ্রহ করিলাম । 


১০০ আচাথ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


চাপান ও দেশের সর্বনাশ 


(১) 
বাঙালীর আত্মহত্যা 
বর্তমানে বাঙালী জাতি আত্মহতা করিতে বসিয়াছে। একেই ত বাজনীতিক কারণে 

বাঙলার বাহিরে বাঙলীর জীবিকাজ্জনের দ্বার রুন্ধ, তাহার উপর তাহার মাতৃভূমি এই 
হুজলা স্থুফলা বঙ্গদেশেও তাহার অন্ন উঠিবাঁর উপক্রম হইতোছে। বিশেষত: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
ভদ্রগৃহস্থ বাডাঁলীর ত কথাই নাই। তাহাদের ঘরে যত বেকার, বোধ হয) জগতের আর 
কোন শ্রেণীর মধো তত নাই। যে বাণিজ্যে লক্ষী বাদ করেন, তাহার সহিত বাঙালীর 
সম্পর্ক নাই, হয়ত ছুই চারি দিন হইতে সে সম্পক পাতান হইতেছে, কিন্তু বাঙালী 
বাবসাধ়ীর সংখা কয়জন? হয়ত দুই চারিজন খুচরা দোকানদার বাঙালী আছে। 
কুষিকার্ষোও অদ্ধেক লক্ষী ২ কিন্ত্রু তাহা এত ভরপুর বে? সেখানে আর স্থান নাই। 
তরম! ওকালতী, ডাক্তারী অথবা চাকরি । সেদিকে একেবারেই স্থানাভাব। 

ইস্থা ছাড়া বাঙালীর স্বরুত অপ্রাধেরও ঘাট নাহ । বাঙালীর কর্্মবিমুখতা। 
শ্রমে আতঙ্ক, আলম্ত ও আরামপ্রিঘতা বাচালীকে জীবন সংগ্রামে মরণের পথে লহয়া 
যাইতেছে । বাঙালার বাঠিরের লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙালী এই সকল দোষে 
পারিয়া উঠে না। বাঙালী ধ্বংসের পথে যাইবে না কেন? 

বাঙালী স্বেচ্ছায় এই অপরাধকে পুষিয়া রাখিয়াছে | উহার প্রতিকারে উদাসীন 
প্রদ্শন করিতেছে । ইহা বদি আহ্মহত্যা না হম তাহা হহলে মআত্মহতা কি, আমি 
জানি না। কেবল কি কন্মবিমুখতা ? 'অপকন্মেও কাগালা অগ্রণী । যে দোষগুলি 
মাকে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর করাহযা দেয়। গুলিতে খাঙালা যত সহজে ও সত্বর 
আভ্যপ্ত হয। তত বোধ তম আর কোন গাতি নভে | ইঠার মধো একটা মহৎ দোষ 
চা-পান। 

এই চা-পানের অপকারিতার কথা আমি ইতিপূর্বে বস্থমতীঃতে শচাপান না বিষ- 
পান” শীর্ষক প্রবন্ধে বুঝাহবার প্রধান পাহয়ািলাম। নুতন আমদানী সভ্যতার মাপকাঠি 
এহ চা! চা না হইলে বাঙালী গৃঠস্থের খর-সংসার একদিনও চলে না। ভদ্র; শিক্ষিত, 
ইতর, অশিক্ষিত কলের ঘরে চা চাহ-হ ! হহাঁর ফলে বাঙালীর পনের ও স্বাস্থ্যের 
প্রতিদিন কত অপবায় হইতেছে, তাহা কমরজ্গন বাঙালী ভাখিয়। দেখেন? 

প্রথমেহ দেখা যাউক, কি ভাবে কত অন্ন সময়ের মধ্যে অর্থগুর্ন। বণিকগণ চা-এর 
প্রচলনের জন্য কত অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছে । গত শতান্দীর শেষভাগেও বাঙলা 
দেশে চা-এর এমন বিষম প্রচলন ছিল শা । তখন দু চারিজন সৌখিন বাঙালী বাবু ও 
বাঙালী ডাক্তার চা-পান করিতেন। বাঙালী জনপাধারপ তখন চাপান করিবার কথা 
স্বপ্পেও ভাবিত না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইবার ছুই এক বৎসর পূর্বে 


চাপাঁন ও দেশের সর্বনাশ রঃ 
তদানীন্তন রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জন আসামে চা-বাগান পর্যবেক্ষণ করিতে যান। 
তথায় চা-কর দিগের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে তিনি তখন বলিয়াছিলেন_«তৌমরা কেবল 
ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এ দেশের চা-এর প্রচলন করিবার ভন্ত ব্যগ্র, কিন্তু এই ত্রিশ 
কোটি লোকের আবাসভুমি ভারতবর্ষে চা চালাইবার কোন চেষ্টা করিতেছ না। আমি 
যদি তোমাদের মত চাকর হইতাম, তাহা হহলে ভারতে চা চাঁলাইবাঁর ব্যবস্থা 
করিতাম। যাহাতে কষকগণ ধান কাটিতে কাটিতে একবার অবসর মত মাঠের মধ্যেই 
চা পান করিয়া শীতের বা বর্ষার কাপুনী হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, যাঁহাঁতে আবক্ষ- 
জলে নিমজ্চিত থাকিয়া কৃষক পাট কাচিতে কাচিতে এক পেয়ালা চা-পাঁন করিয়া 
তৃ্িলাত করিতে পারে, যাহাতে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙালীর ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া 
নিবারণের জন্ত চা-এর প্রচণন হয়ঃ বাহাতে এদেশবাসী এক পয়সায় সম্ভার চা-এর 
মোড়ক পাইয়৷ ক্ষুৎপিপাসা নিবুত্তি করিতে পারে, আমি সেই ব্যবস্তা করিতাঁম।” লর্ভ' 
কীজ্জনের এই ভবিষ্যৎ চিত্র আজ সফল হইয়াছে, চা-করেরা ভীহার উপদেশে অনুপ্রাণিত 
হইয়া অদ্ভুত বিজ্ঞান ও প্রচারের পাহাব্যে এই বাঙলা দেশের রাজধানী হইতে সুদূর পল্লীর 
নিভৃত কোনেও চা ছড়াহয়া দিয়াছেন। 

ইহার পূর্বের তাহারা আমেরিকা ও অষ্টেলিয়ায় চীনা চা-এর পরিবর্তে ভারতীয় চা-এর 
প্রচলন চেষ্টা করিতেন। এতদর্থে তাহারা চিকাগোর বিশ্বমেলায় ভারত হইতে এক 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন । তীঠার সহিত ভারতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত খিদমদগারও 
গিয়াছিল। তাঠারা দশকদিগকে বিনামুলো ভারতীয় চা পরিবেশন করিয়াছিল । মাকিণ 
মূলুকের লোক, বিশেষতঃ মাকিণ মহিলারা, সর্বদা নৃতন চাহে। ভারতীয় পরিচ্ছদ-ভূষিত 
খিদ্মদগার, বিনামুল্যে চা? উভয়ের যোগাযোগের ফলে মাকিণে ভারতীয় চা-এর প্রসার হইল। 
ভারতীয় প্রতিনিধি অতঃপর মাকিণের অন্কান্গ স্থানেও প্রচার কাধ চালাইয়াছিলেন। 
সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, হাটবাজার প্রভৃতি সব্ধত্রহ তাহীর প্রচার চলিয়াছিল। ফলে মাফিণ 
জাতি ভারতীয় চা-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল । 

ভারতে লর্ড কাঁজ্জনের বক্তৃতায় কাজ হইল। চা-করেরা এইবার ভারতে চা-প্রচারে 
মস্তি ও অর্থ নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। আসাম ও কাছাড়ের টা-করগণ স্ব স্ব চা" 
বাগিচার পরিমাণ অনুসারে চা ভিক্ষা দিতে লাগিলেন; সেই চা ছোট ছোট মোড়কে 
পুরিয়৷ কেবল বাঁঙলায় নহে, ভারতের সব্বত্র মাত্র এক পয়সা মূলো বেচিতে লাগিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষাথিদিগকে বিনামূল্যে চা-পান করাইবার উদ্দেস্তে 
কেন্ত্রে কেন্দ্রে তাবু ফেলা হইতে লাগিল । 

একজন “টি-কমিশনার+ এতদর্থে নিযুক্ত হইলেন। তাহার পূর্বে হওিয়ান টি- 
সাপ্লাই কোম্পানী” স্বলভমূলে জনসাধারণকে চা সরবরাহ করিত। টিকরিনারি সুলভ 
মূল্যে নহে, একেবারে বিনামুলো জনসাধারণকে া-থোর' করিতে লাগিলেন । প্রত্যেক 
রেল ফ্রেশনে উপবীতধা রী হিন্দুকে “হিন্দু, চা বেচিবাঁর জন্য নিযুক্ত করা হইপ। পাছে জাতিনাশ 


১০২ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলা 


হইবার ভয়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা চা ক্রয় না করে, এজন্ব গেলাসের পব্িপর্তে মাটির ভাড়ে 
চা বিক্রয় করা হইতে লাগিল। 

তাহার পর সহরের নিকটবত্তীস্থানে চা-এর মঞ্জশিল স্থায়ীরূপে বসাহবার বন্দোবস্ত 
হইল। বিদেশে রপ্তানি ১-এর উপর যে সেস্‌ বা কর ধার্যা করা ইঘ উহা হইতে চা-এর 
মজলিসের ব্যয় শিব্বাহিত ইইতে লাগিল 1 ১৯২৭-২৮ খুষ্টান্দে এহ বাবদে পাঁচ লক্ষ টাকা 
বরাদ্দ হইয়াহিল। ১৯২৫-২৬ খুষ্টাব্ষে চা-এর উপর শুদ্ধ বাবদ সরকারের ১২ লক্ষ টাকা 
আয় হইয়াছিল । 

এইস্থানে আমরা রয়াল কষি-কমিশনের রিপোর্টের চতুর্থ ভাগের ৩৯৭ পত্রাঙ্ক 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি । "বাজারের বিক্রেতাদিগের নারফতে চা বিক্রুয়ে 
উত্নাহ প্রদান করিবার জন্ত তহবিলের টাকা বাযিত হহয়াছিল। চল্লিশ হাজারেরও 
উপর দৌোকানদারকে চা বিক্রয় করিবার জন্ক প্রভাবিত করা হইয়াছে ।  তাহার্দিগকে 
বিনা বায়ে মনোহর বিজ্ঞাপনসমূহ সরবরাহ করা হহয়াছে। হাতা চা-এর আধার, 
চা ওজন করিবার সরঞ্জাম এবং 5-এর মোড়ক ও বিনা পযনায় দেওয়া হহয়াতে | বহু নাবাহা 
মারের ঘাতরীদিগকে চা-পান করাহবার উপায় করা হতমাহে । পরন্ধ পূর্বঙ্গ। হাওড়া, 
বোস্বাই) বরোদাঃ মধ্য-ভারত, দক্ষিণ-ভারত রেলপথের বড় বড় জংসনে ও শনে গাড়ীর যাত্রী- 
দিগকেও চা-ঘোর করিবার জন্ক সুবন্দোবন্ত করা হইয়াছে । কমিটির পরামশে ভারতের বড় 
বড় কলকারখানার সামিধ্যে 5 এর দোকান থোলা হইয়াছে । প্রায় তিন শত সামরিক 
অড্ডায় চা-পান ও আমোদ প্রমোদের স্থান প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে । 

চা-প্রগার সমিতির কাধা-প্রণানা অস্ুত। নে সকল স্তান পিয়া বেল লাহন 
গিয়ান্ছে। তাহার নিকটস্থ হর 9 পল্লা ভাগের কাধ্যক্ষোতে পরিণত হহয়াছে। 


১৯২৭ থুষ্টান্দে ১৩৭টি নহরে চ-খানা স্কাপিত হহধাতিল। বহ্পরের শেষে উহা ৬৮৩ টিতে 
পরিণত হয়। ভহ ছাড়া কেবল শুদ্দ চা বেচিবার জঙ্ক ২ হাজার ৮শত ৫৮ টি দোকান 
খোলা হইয়াছিল । সন্বৎসরে ভারতের ৫২ হাঁজার ৪ শত ৩৩টি স্থানে চা-প্রস্তত করিয়া 
লোককে পরিবেশন করা হইয়াছে । 

চ-এর ধিজ্ঞাপনেও কম মন্তিক ও অর্থ নিয়োজিত হয় নাহ । প্রচারকেরা নানা" 
প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা পোকের চিন্তাকর্ষণ করেন । যখন দেখেন যে নহবে প্রায় শতকরা ৫* 
জন লোক চা ধরিয়াছে আর নহরেও চা-এর দোকানের অভাব নাহ, তথন তাহারা প্রচার 
কার্যের জন্ক অন্থত্র বাতা করেন। মে সহরেও এইভাবে টোপ. ফেলা ঠহয়। তবে যেস্থান 
ত্যাগ করিয়াছেন, সে স্থানে বিক্রয় বাড়িতেছে কি কমিতেছেঃ তাহাতেও দৃষ্টি -রাখেন। 
টি-সেস্‌ কমিটির বিবরণে প্রকাশ-এমন সহর নাই, যেখানে দুই এক বৎসর প্রচারের পর 
চা-এর কাটতি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই ! 

বুঝিয়া দেখুন, বিদেশী ব্যবপাঙ্গারের প্রচারের মহিমা কিরূপ! বিষবৃক্ষের ফল 
তাহারা কি মনোহর চমত্কার আকারেই দ্রেখাহতে জানেন! তাহাদের মহিমা অপার]. 


চা-পাঁন ও দেশের সর্বনাশ ১০৩ 


৫ কোটি বাঙালী এবং ৩২ কোটি ভারতবাঁসীকে বিদেশী অর্থপিশাঁচ স্বার্থান্ধ বণিক 
কি মোহন মন্ত্রে না বশীভূত করিয়া চা-পাঁন অথবা বিষপান করাইভেচেন, এবং বাঁঙালী ও 
ভারতবাপী স্ধাত্রমে গরল পাঁন করিয়া কিরূপেই না ধনে প্রাণে উৎসন্ন যাইতেছেন! 

এইস্থানে সাধারণ বাঁগাঁলীর দৈনিক ব্যবচাধ্য খাছ্যের কথা উল্লেখ করিব। তিন 
চারি বৎসর পূর্ব্বে “দৈনিক বঙ্গমতী”র স্স্তে দেখিয়াছিলাম কিনূপে ৪০২ হইতে ৬*২ 
বেতনের বাঙালী কেরাণী জীবন যাত্রা! নির্দ্ধাহ করে, তাঁগর বিবরণ আছে । কলিকাতা 
সরে বাড়ী ভাড়া, তাশার উপর বাঙালী ভদ্রলোকের ভিতরে ছডুচান কীর্ভন” হইলেও 
বাহিরে “কৌচার পত্তন”, অর্থাৎ জুতা, জামা, ধপধপে ধুতি, উড়াঁদী এই সকল বাঁদ দিলে 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটি পরিবারের গড়পড়তা ৫ জনের জগ্ক কি থাকে? কেবল 
কলিকাতা সহরে নহে, সারা বাঙলা দেশটি ধরিলে শতকরা ৯৫ জন বাঁগাঁলীর সামান্ত একটু 
দুগ্ধও জোটে না। বাঙাঁলীর আহার অর্থে উদররূপ গহনরটিকে রাবিশের দ্বার! পরিপূর্ণ 
করা। খাগ্তত্ববিদ্গণ ( যথা-ম্যস্কারিসন ) বপিযাছেন যে, পুষ্টিকর গান হিসাবে বাঙালী 
ও মীদ্রাজী, ভারতের সকল জাতির নিক়স্থান অধিকাঁর করিয়া থাকে । মাড়বারী, গুজরাটী, 
পাঞ্জাবী, পশ্চিমা, বিহারী ও বোশ্বাইবাসীরা যদিও প্রধানতঃ নিবামিমাণী-_অন্ততঃ উচ্ছ- 
জাতীয় হিন্দ-_তথাপি তাহারা লাল 'মাটার চাঁপাটী আগার করে; পরন্ত কিছু পরিমাঁণে 
ঘুত বা 'মন্ত' গবা দ্রব্যও তাঁহাদ্দর নিতা আহার্্য | বালা, আসাম ও উড়িষ্তায়, বিশেষতঃ 
ভদ্রশ্রেণীর কিছু ফেন-রঠিত ভাত, কিছু ডাউলের জল, শাকপাতা, ঘণ্ট, ডালনাই ভরসা ! 
মত্স্্ ব্যবঙ্গত হয় বটে, কিন্ধু কেবল নপবাদিংগর মান প্রবোধ দিবার মত নামমীত্র মাছের 
টুকরা বা ঘুসাচিংড়ী ও চুন! পৃ'টি পাতে পড়িয়া থাকে! 

এই সামান্য আহার --বাঁডালী কাজেই দিন দিন বলবী্ধ্যহীন হইয়া পড়িতেছে। বাঙালী 
পরিবারের শিশুসন্তানগণের দেহের অবস্থা দেখিলে অশ্রু সম্থরণ করা যায় না। এই সকল 
শিশুসম্বান কতটুকু ছুপ্ধ পান করিতে পাঁয়? কুষক ও শ্রমিকের শিশুগণঃ ভাতের মাড় পায়। 
ভদ্র গৃহস্থের শিশুদের বালি শটাই ভরসাঁ। অথচ রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে জানা গিয়াছে 
যে, বাঙালীর এই থাগ্ে অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের উপাদান একেবারেই নাই। 

ইংরাঁজ রাঁজগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের স্থশাসনে দেশের দিন দিন সর্ববাঙগীন 

উন্নতি হইতেছে। কিন্ত তীহারা যতই তাহাদের স্থশীসনের মহিমা কীর্তন করুন, আমি 
আমার বাল্যকালে বাঁঙাঁলীর যে শ্রীসম্পদ দেখিয়াছি, বাংলায় তাঁহাঁর তুলনায় বর্তমানের বাঁউলাঁয 
শ্বশীনের স্পর্শ পড়িয়াছে বলিয়া! বোধ হয়। ৬০৬৫ বৎসর পূর্বে বাঙলার পল্লীর ঘরে ঘরে 
ধান্টের গোলা ও মরাই, টেকি ও টেকিশাল, গোশালায় পয়স্থিনী গাভী, তড়াগ-নদীতে, 
খালে-বিলে প্রচুর মৎস্য, ক্ষেতে শশ্ত এবং বাগানে শীকসব্জীর পরাচুধা যাহারা দেখিয়াছেন, 
তাহারা এখন বাঙলার হতশ্রী পল্লীর অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে কত ব্যথাই না অঙ্নুতব করে ! 

সত্য বটে, তথন দেশে কথায় কথায় টাকারঞ্ছছিনিমিনি খেলা ছিল না, টাকার 
প্রচলন খুবই কম ছিল; এমন কি কড়ির সাহায্যে বিকিকিনি চলিত। কিন্তু তাহাতে কোন 


১০৪ আচাধ্য প্রফুল্রচন্দ্রের ব্তৃতা ও পত্রাবলী 


ক্ষতি ছিল না। নগদ টাকায় বিলাসিতা, বাবুয়ানা চরিতার্থ করা সম্ভবপর হইত না| বটে, 
কিন্তু বাঙালী তথন প্রচুর পরিমাণে পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিত এবং সুস্থ, 
সবল দেহে কালাতিপাত করিত। এখন আমরা কি করি? এখন আমাদের অঙ্গে 
বিদেশী চীকচিকাশালী সৌথীন জিনিস ব্যবহার করিতে ও নান মাদক দ্রব্য সেবন 
করিতে শিখিযাছি বটে, কিন্তু আমাদের পেটে অন্ন নাই, দেহে স্বাগ্য নাই, চক্ষুতে দীপ্তি 
নাই, শরীরে শক্তি নাই। বাড়ীর বাহির হইলেই আমরা বাসে ট্রামে চড়ি, পথে নামিলেই 
পান দিগারেট লেমনেড কিনি, ঘন ঘন চা-পান করিয়া পিসালার তৃষ্থি সাধন করি। 
এদিকে আমাদের নন্দছুলালরা দরিদ্র অথবা মধাবিন্ত অভিভাবকগণ্ের রস্তশোষণ করিয়। 
আপনাদের গ্রতোকের জন্ক মাসিক ১*২।৫০২ টাঁকা বায় বাবদ আদাম করেন। তীহাদের 
প্রসীধনের (ক্ষোরকন্মঃ টযেলেট ইত্যাদি) সরঞ্জাম বাবদ বায়ে পূর্বে ছেলের লেখাপড়ার 
ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিত। তাহার পর শ্রীমানদের অপরাঙ্ছে ঠোটেল-রেস্তোরায় 
চা পানের সঙ্গে চপ কাটলেট, টোই পুডিং, সপ রোষ্টরের বায় আছে! সন্ধা হইলে সপ্তাহে 
অস্ততঃ ছুই তিনবার সিনেমার থরচা মাছে । ফুটবল মাছে এক টাকা 'আট আনা 
নিত্য খরচ করা চাই। ঠাঙাদের পরামাণিকে চুল ছণাটিলে চলে না। হেয়ার কাটিং 
সেলুনে গিয়া চারি প্রসার গুলে চারি আনা দেওয়া চাই। সাধারণ রজক ত্বীাদের 
কাপড় কাচিতে পায় না, ডাইং-ক্রিনিংএর টিকিট-মারা ধোপ-দুরস্ত ধুতি-জামা ঘরে 
আনয়ন কর! চাই। ছাতায় ষটাহাদের বৃষ্টির জল মআাটক করে না, ওয়াটার প্রুফ চাই। 
দোঁলাই আলোয়ানে নিত ভাঙ্গে না, অলষ্টার-সোয়েটার চাই । আত্মহত্যার কত চমৎকার 
উপায়ই না আমরা নিত্য আবিঙ্গার করিতে অভ্যন্ত হইতেছি ! বাঙালীর নিত্য ব্যবহার্য 
খাগ্ের এই অবস্থা; কাজেই ঘন অধিকাংশ বাঙালী “হদ্রলোক?£ কলম পিষিযা জীবিকা 
অর্জন করেনঃ তথন ত্রাঠাদিগের কার্ধা কালের 'অবসর সময়ে চা-পান করিয়া কোনবূপে 
চাঁড়গুলিকে তাঁজা করিধা লইতে হয়; প্রভাতে আটটায় নাকে মুখে দুটি শাঁকার গুঁজিয়া 
ছুটাছুটি করিয়া কোনরূপে নৈচাটা, বারাসাত, ভগলী, ব্যাণ্ডেল বা বারুইপুর, সোনারপুর, 
প্রভৃতি স্টেশনে রেলগাড়ী ধরিগা কলিকাতাঁগ সরকারী বা! সগদাগরী আফিসরূপ তীর্ঘগ্কানের 
অভিমুখে দোড়াইতে হয় । সারাদিন মনিবের ঘানিতে যৌডা থাকিয়া অবসন্ন-ক্লান্ত দেহে এক 
কাপ চা-_তাহা বেকি মমৃত তাহা ভাঘায় পর্ণনা করা যায় না! এইন্ধপ কাঁপের পর কাপ 
চলে। সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধাও মরিয়া মাসে, অীর্ণ রোগও উদর মধো জন্মগ্রহণ করিয়া কায়েম" 
মোকাম? হয়। বোশ্বাহ'এর কেরাণাদের আমি দিনে ৬।৭ কাপ চা খাইতে দেখিয়াছি । বাঙ্গালী 
কেরাণীবাবুরা বন্ড পশ্চাঁদপদ্র নেন! মাদ্রাজীরাও গরম পানি পেটে দেন বটে, কিন্কু চা-এর 
পাঁচনে নচ্চে কাফির কাপে । ইহাতে সর্নানাশের বীছ উপ্ত হইতেছে, তাগ পরে বলিবার ইচ্ছা 
রহিল । * 


মাসিক বশুমতী-ভাদ্র। ১০৩৮ । 


চা-পাঁন ও দেশের সর্বনাশ 


চা-পান ও দেশের সব্দনাশ (২) 


এইবার চা-পাঁনে কি সর্ধবনাশ হইতেছে দেখাইবাঁর প্রয়াম পাইব 


১০৫ 


ৃ | মাদ্রাজ মেডিকেল 
কলেজের কোন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন_-“দেখুন, একজন মধ্যবি্ত ইংরাঁজ তাহার দৈনন্দিন 


আহীধ্য বাঁবদে তিন টাঁকা হইতে পাচ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিরা থাকেন। অবশ্য ইহাঁর মধ্যে 
সরাপানের ব্যয় ধরা হয় নাই। তাঁঠার বেকফাষ্ট বা প্রাতরাশের উপ করণ--ডিম, টোষ্টি চা) 
তাহার পর টিফিন--ম্থুপ, মহন্ত, মাংস, পুডি” ফল ইত্যাদি; রাত্রি আটটার সময় ডিনার__ 
ইহাতে চব্য-চোষা-লেহ্‌-পেয়, সমন্তই পুষ্টিকর খাছ । আমাদের মত মধ্যবিত্ত মীঁড্রাজীর 
দৈনিক আহারের ব্যয় এক 'আনার অধিক হয় না।” 


কথাট1 ভাবিবার নে কি? এক আনা খাছ্যে শরীরের কি পুষ্টি সাধিত হয়? 
আমাদের বাঙালী তথাকিত ভদ্র মধ্যবিভ্শ্রেণীর অল্প বেতনের কেরাণীর দৈনিক আহার্ষের 
জন্য গড়ে ৫1৩ পয়সাই জুটে কিনা সন্দেহ! মতরাং দেশের সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকের 
কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, বদি তাহাদের ভাগো কিছু পুষ্টিকর খাগ্ঠ জুটে তাহা 
হইলে বরং ছুই-এক পেয়ালা ঢা পাঁন করিলেও ক্ষতি না হইতেও পারে । ইংরাজরা শীতগ্রধান 
দেশের লোক, তাহারা প্রতোকেই নিত্য শারীরিক ব্যায়াম করে, এই জন্য প্রায়ই তাহারা 
দঢকায় ও বলিষ্ঠ হয়। তাঁহারা পুষ্টকর খাগ্ আহার করিয়া থাকে। কিন্তু এ দেশের যে 
সকল কেরাণী অল্প আয়ে সংসার প্রতিপালন করেন, পুষ্টিকর থাগ্ঠের অভাবে তাহারা নিত্য 
৫1৬ পেয়ালা চা পান করিয়া জঠরজ্ালী নিবারণে প্রয়াস পান। ইহাতে যে তাহাদের কি 
সর্বনাশ হয় তাহা হাহারা ভাবিয়া দেখেন না। এ বিষয়ে কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
ডাক্তীর নপিনীরগ্রন সেন, এম. ডি. মহাশম কি বলেন শুনুন,_-"বহু প্রাচীন যুগ হইতে বাংলার 
ধনী দরিদ্র সমস্ত গৃহস্থই প্রত্তাবে গুড়-ছোঁলা অথবা আঁদা-ছোলা খাইয়া! আসিতেছেন। কেহ 
কেহ ছোলা-মুড়ি, ফেন-ভাত ও ( মিনিলে ) ছুগ্ধ থাইতেন। খাছ্ের পুষ্টিকারিতা হিসাবে এ 
সকল থাছ্যের তুলনা নাই। ধনী বাঁডাপী ইহার উপর পলীখন-মিহরিও আহার করিতেন। 
কখনও কখনও ছাঁনা-চিনি তাহের প্রাতঃরাশের অন্ততুক্তি হইত। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বের 
ভাঁরতীয় চা-সমিতি (17001271118 $৯২০৫:৮০7) ভারতে চা- প্রচলনের উদ্দেশ্তে জনগণকে 
চা-খে।র করিবার অভিপ্রাযে রীতিমত চা-বাবসায়ের প্রচার কার্ধা পরিচালনা করিতে আরস্ত 
করেন। ভারতীয়দের মধ্যে অধিকীংশই এত দরিত্ বে, হোল বাতাসা ইত্যাদি থাগ্যের উপর 
চা-এর মুল্য যোগান দিতে পারে না) এই হেতু প্রহাবে উপরি উক্ত পুষ্টিকর খান্ডের পরিবর্তে 
কেবলমাত্র চা পান করিয়া ক্ষুপ্গিবৃত্তি করিতে অভ্ান্ত হইতে থাকে । বখন চাঁ-ব্যবসাঁয়ী সমিতি 
তঁহাদের স্বার্থাধনে বদ্ধপরিকর হন, তথন স্থাস্থাবিভাগ এই অনিষ্টকর প্রগর কাধ্যের 
বিরুদ্ধে কৌন গ্রততীকার পন্থা গ্রহণ করেন নাই। 'মতি সামান্য জলমিত্রিত অপকৃষ্ট হুধের 
সামান্ত অংশ ব্যতীত চা-এর পেয়ালা কোন পুষ্টিকর পদার্থ থাকে না; যাহা থাকে, তাখ 


সুদ ১৯১ 


নগণ্য। এ কথ্থ তীহারা দেশবাসীকে বুঝাইয়া সতক করিয়া দেন নঘি। 
১৪ 


১০৬ আঁচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


“চা-সমিতির স্বার্থপরতা ভারতের প্রীচীন আঙার-ব্যবহাঁরের ধ্ঃসসাধনে যত্বুবান 
হইল, এবং কোন দিক হইতে কোন বাধ! প্রাপ্ত না হইয়া তাহাদের এই নিন্দনীয় 
কাঁধ্যে সাফল্য লীভ করিস। ফলে সরল দেশবাসীর প্রাচীন পুষ্টিকর খাগ্যের স্থানে এই 
সর্বনাশা চা-পানের পাপ প্রবেশলাভ করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থাহাশি ঘটাইতে লাগিল ।” 

এই চা অথবা বিষপান এত অনি্কর, অথচ ইহা এখন সমাজের মর্বাস্তরে সঞ্চারলাভ 
করিয়াছে। আমি কোন ছাত্রের মুখে শুশিয়াছি যে, সে কোন মুদ্দকরাধাক তাহার বন্ধুর 
সমক্ষে বলিতে শুনিয়াছে বে, -“হাম এক পেয়ালা চা পিয়া হায়, তামাম দিনভোর আর 
কুছ নেহি খায়া হাঁয়।” ভাবিয়া দেখুন কি সর্বনাশই দেশের হইতেছে! কেবল মেসে ও 
ছাতজাঁবাসে নহে, এখন বাগাঁলীর ঘরে ঘরে এই পাপ প্রবেশ করিয়াছে । 

বিপদ সর্বত্রই, তবে যে বাঙালীর ঘরে “শিক্ষিত? মহিল। প্রবেশলাভ করিয়াছেন, 
সেই ঘরের বিপদ আবার সব্ধাপেক্ষা সঙ্গীন! কিছুদিন পূর্বে আমি আমার এক 
ছাত্রের সহিত মাদ্রাজ অঞ্চনে যাত্রা করি। তিনি এখন উচ্চপদে সমাঁপীন। ততৎ্কালে 
ভাঙ্গার সহধর্িনীও আমাদের সহনাত্রিনী ছিলেন! পথে তিনি প্রীম প্রত্যেক ষ্টেশনেই 
তীহার স্বামীকে জিজানা করিয়াছিলেন, সেখানে চা পাওয়া যায় কিনা ?-- 
“ওগোঃ কোন্‌ ঠেঁশনে চা পাওয়া যাবে গো?” আমার আর একটি উচ্চপদস্থ রাসায়নিক 
ছাত্রের আলয়ে আমি একবার বিদশ যাত্রাকালে আতিথা গ্রহণ করি । নে সময়ে দেখি 
যেখ তিনি স্বয়ং চা পান করেন না) কিন্ধ তীহার সহধশ্মিনী ঢ-পানে একেবারে 
সিদ্ধ-হন্তা! ফলে দাড়াইয়াছে এই ষে, তাহার ক্রোডস্থ শিশুটি পর্যন্তও বর্পিতে ছাড়ে না- 
“মা আমি এক চুদুক খাই!” আনি ইহাও দেখিয়াহি থে? তীাহাদেরই ছুই তিনটি সম্ভান 
বারান্দার কোঁণে বসিয়া পরম আনন্দে চা-পান করিতেছে । মাতৃক্রোড় হইতেই এদেশের শিশু 
এইক্পে চা-পানে শিক্ষান্বিশী করে! কিমাশ্ধ্যমতঃপরম্‌ ! 

বাওলার ঘরে ধরে-__বিশেবতঃ স্ঙরের শিক্ষিত বাবুদের ঘরে এইভাবের আবাল-বৃদ্ব- 
বনিতার চা-পান চলিতেছে । হুতরাঁ" বড় ছুঃণে বলিতে হয়ত আমাদের ঘরের মা লক্গীরাই 
ঢা-সমিতির পক্ষ হইতে এদেশে চা-এর প্রচারকার্ধ্য চালাইতেছেন। এজন্য চ সমিতির পক্ষ 
হইতে তাহাদিগকে পুরদ্ভত করা কর্তব্য । আমাদের বাচাঁলীর ঘরের বিপাঁসপরায়ণা নবীনা 
ম-লক্মীরা স্বচন্তে সন্তানকে বিষ পান করাহ্তিছেন বটে, কিন্তু প্রাগীনকালে আমার বাঙালীর 
ঘরে ঘরে মা-লঙ্ীর সন্তানের জন্য কি ত্যাগহ না স্বীকার করিতেন! আমার মনে পড়ে, 
'আমার বিশেষ পরিচিতা কোন প্রাচীনা বাঁগাললী মন্চিলা চিরভীবনের জঙ্ক আমফল ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। কি জন্ত তিনি পৃথিবীর সর্দাশ্রে্ঠ অনৃত ফল স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
জিজ্ঞ।স1 করায় তিনি অশ্রভারাক্রান্ত নয়নে বাম্পছড়িতকগে বপিয়ছিলেন-_-“আমার বাঁছা যে 
ছেড়ে যাবার আগে আম খেতে চেয়েছিল, তাকে ত আম খেতে দিতে পারি নি।” এমন অনেক 
প্রাচীনা মা-লক্ষমী সন্তানের জন্ত পৃথিবীর কত সুখরোচক দ্রব্য মানত করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, 
তাহা অতীত যুগের অনেক বাঙালী জানেন। বলিতে লক্জা হম, আধুনিক যুগের শিক্ষিতা 


৮াপাঁন ও দেশের সর্বনাশ হও 


মা-লক্ষীরা আপন সন্তানকে এই বিষ-পাঁনে অত্যন্ত করিতে বিনুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করেন না। 
কারণ তাহারা স্বয়ং চা-পাঁন বিশারদ) সন্তানের জন্ত চা-বর্জনরূপ স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা 
তাহাদের নাই! 

একাধিকবার চা-পান স্বাস্থ্যের কিরূপ হানিকর, তাহা বিশি্ট অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের 
অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। লগুনের প্রযাল কলে অব ফিজিসিয়ান্দ-এর 
ফেলো বা সদশ্য ডাক্তার লে. ওয়ালটাঁর কার এম.ডি. লিখিয়াছেন--প্চাঁ ও কাফি হদ্যন্ত্র 
এবং শ্নাষুলমূহের উত্তেনা বৃদ্ধি করিয়া! থাকে । চা বদি খুব উ্তমরূপেও প্রস্তত হয়, তাহা 
হইলে অধিক পরিমাণে (কোন কোন লোকের পক্ষে অল্প পরিমাণে) পান করিলে অজীর্ণ 
রোগের উৎপত্তি হয়, শ্নারুসনৃছের দৌর্দলা উপস্থিত হয়, বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হয়, মস্তিষ্ক 
ূর্ণন রোগ দেখা দেয়; এমন কি, অবশেষে অনিদ্রারূপ ভীবণ রোগও আক্রমণ করে। থাছ্ের 
পরিবর্ে ইহা গ্রহণ করিলে নিশ্চিতই অনিষ্টনাধন করে। অনেকে শ্রম ও কান্তি 
অপনোদনের জন্ত চা-পাঁন করিয়া থাকে । এইরূপে মানবের মস্তিষ্ক বখন বিশ্রাম প্রার্থী 
হয়) দেই সময়ে অন্বাভাবিক উপাযে তাহাকে উত্তেজিত করার অতান্য কুফল উৎপন্ন হয়।” 

চা-পানে কি সর্বনাশ হইতেছে, সে সম্বন্ধে এপ বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক আপনাদের 
অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেমৃত্রিজের ডাঁক্তীর ডবলিউ. ই. ডিক্দন্‌ উইনিপেগ সহরের 
চিকিৎমক সম্মেলনের সন্ধে “মাদকতা পীঁপ” সম্বন্ধে বন্তৃতাকালে বলিয়াছেন_-“এক 
পেয়ালা চা-পাঁনে বিপদ সমধিক হইয়া থাঁকে। উহাতে ন্নায়মগ্ডুলর অসম্ভব উত্তেজনা 
হয়। ন্নাযুঘটিত রোগের এক মুল কাঁরণ--কাঁফিন বিষপান । ক্যাফিন জগতের প্রায় 
সর্বত্র নিয়মিতরূপে প্রতাহ গীত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। চাঁও কফিতে 
ক্যাফিন বিষ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকে। এক পেয়ালা চা-তে এক গ্রেশেরও 
অধিক ক্যাফিন পাঁওয়া যাঁয়। নিত্য চা-পায়ীরা প্রতাহ গড়ে € হইতে ৮গ্রেণ 
ক্যাফিন বিষ পাঁন করিয়া থাকে। ইহা বড় সাঁমান্ত নহে। ক্রমাগত ক্যাফিন বিষ 
শরীরে প্রবেশ করিলে মানমিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখনও কখনও উহীতে 
শিরোঘর্ণন ও অতীর্ণরোগের উৎপত্তি হয়। প্রতাহ ৬৭ গ্রেণ কাফিন পানে দেহে এই 
প্রকার রোগের সঞ্চার হয়। কেহ কেহ ক্যাফিনকে চিন্তাপ্রমবিনী মাদকতা আখ্যা 
দিয়া থাকে । কারণ, তাহারা মনে করে, কাঁফিন পান করিলে চিন্তাশক্তির ও স্মরণশক্তির 
প্রথরতা বুদ্ধি হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা থার। স্থির হইয়াছে যেঃ এ ধারণা 
্রান্ত। ক্যাফিনের মত চা-পানেও দৈহিক অবনতি ঘটিয়া থাকে । 

ডাক্তার যছুনাথ গাঙ্গুলী “বোম্বাই ক্রণিকল” পত্রে চা-পাণের অপকারিতা সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন__“গত কয়েক বসরে সারা দেশে চা-এর প্রচারের দ্বারা আমাদের দেশের 
উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লৌকের মধ্যে অভীর্ণ রোগ আনয়ন করা হইয়াছে, ফলে আমাদের 
সহরে ও জনপদে চা ঘটিত অভীর্ণ রোগ প্রায় মংক্রামক ব্যাধিরপে পরিণত হইয়াছে। 
জ্ুপের আঁকারে পর্করা ও ছৃগ্ধমিশ্রিত গা চা দিনে ৬৭ বার পান করিলে উহা মধ্য 


১০৮ আচাধ্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


ট্যানিন নরদেহের তীষণ অপকার সাধন করে। ইহার ফলে অশ্নশূল, কোচছকাঠিন্ত, অনিদ্রাঃ 
অগ্নিমান্দা রোগ দেখা দেয় এবং পরিণামে পাকন্থপীর বিস্তৃতি ও হদ্যন্ত্রের প"দন আরম্ত হয়।” 

ডাক্তার পি. এ. টিরেল, এমডি. বলেন-“কঠিন অথবা জলীয় যে কোন খাণ্দ্রব্য 
গ্রহণ করা হউক না কেন, উহার উত্তাপ দেহের উত্তীপের সহিত সমপর্ধ্যায়ে থাকা 
আবশ্ক, ইহাই প্ররুতির নিয়ম ।” ভারতবর্ষ গ্রীক্সপ্রধান দেশ? হৃতরাং এদেশে শুন্ত 
উদ্রে কোন অস্বাভাবিক উপায়ে উত্তপ্ত আহার্ধ্য বা পানীম গ্রহণ করা কর্তব্য নহে।” 
শুন্ত উদ্দরে গরম চায়ের অপকারিতা সম্থন্ধে ডাক্তার জন ফিসার বিশিয়াছেন-চাঁয়ে 
ঝঝাল ট্যানিক এসিড থাকে । চা থাগ্ক নহে ইহা মাদক ড্রবা। ই উত্তেজক গুণ- 
বিশিষ্ট। যদি অধিক পরিমাণে 51 পান করা বাঁয়। তাঠা হইলে পরিপাকশক্তি নষ্ট হয়, 

বং স্নাযুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। পরে উঠা হইতে অল্পে উত্তেজনা ও ক্রোধ, বুধ ধড়ফড়ীনিঃ 

গা দুর্বলতা ও দৃষ্টিহীনতার উদ্ভব হয়।” যেকোন বিষয়ে পরিমিতাগারিতাই স্বাস্থোর 
মূল; ইহা থেলাধুল', কাক্গ, ভালপানাতেও দেমন সতা, চা পাচনও তেমনই | প্রত্যেক 
চায়ের পেয়ালায় ২7 গ্রেণ কাফিন থাকে । ইহার প্রতিক্রিযা পিষের মত ভয়ধর। ইহার 
অনিষ্টের ক্ষমতা ক্রমশঃ জমিতে থাকে; কোকেনের মত ইহা প্রথমে খুব উত্তেজনা কষ্ট 
করে, কিন্তু পরে অবসাদ আনয়ন কর । এইরপে চা “তে ও মনে অবসাদ) অশান্তি ও 
আকাঙ্ষার উত্তেজনা কষ্টি করিশ| থাকে । ইহা ইহাতে অজীর্ণ, অনিদ্ধা, রক্তাল্পতা) 
কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের উৎপত্তি হয় । অনেক সময়ে 91 পানের অন্যান হইতে স্ুবাপানের প্রবৃত্তি 
উদ্ভুত হয়; অথবা উন্মাদ রোগও দেখা ঘায়। কাফি তুল্য দলা কোকেন তখৈবচ। 

বুঝিয়া দেখুন, কি ভীনণ ! মান্য যাহা হইতে উন্মাদরোগপ্রস্ত হয়ঃ তাহা স্বেচ্ছা পান 
করিতে অভ্যন্ত হর কেন, বুঝিয়া ওঠা ঘায়না। ডাক্তার ০5. বাটিটউজ বলেন-প্বাণ্ির 
বোতল অধিক ক্ষতিকর, ন! চায়ের পেরালা অধিক অনিষ্টকারক) তাহা এখনও মীমাংমিত হয় 
নাই 1” অনারেবল আর. রাসেল কলেন--চা ও কাফির বিষর্রিার কথা অংনকে জানে না। 
এই প্ররুতির পানীয় দ্রবা মানুনের স্বাস্থ ক্রমশঃ ন্ট করিখা দেন) লাধু, মগ্ডিদ, পৰরিপাকশকি, 
যরুত প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । আনেক নমঘে অল্প পরিমাণ চা পানেও স্থুনিদ্রা হয় না।” আর 
একজন ডাক্তার বলিয়াছন-_চা ও কাফির নিতা অতিরিপ্র পাবগারের ফলে এই কাফিন 
মিশিত অঙীর্ণনিত অব্নাঁদ, ক্বাবুদোর্দালা, 'আগ্কবূতা। উদ্দেগন1। কপ্পন, শিঠরণ, বাহত নিদ্রা, 
শিরঃপীড়া, শিরোথুর্ণন, মানপিক দোর্বালা, বুক ধড়কড়।নি, কোঠ কাতঠিন্ঘ, অপম্মার যোগ দেখা 
দেয়। চাঁ পানের অভ্যাস ত্যাগ করিলে, আবার ক্রমে ক্রমে এই সকল রোগ দূর হয়।” 

বিশেষজ্ঞ চিকিতনকদিগেরই অভিমত এইরূপ 1 অথ জাশিন| শুনিঘা নিত্য এই বিষপান 
করিতেছে । আরও সর্বনাশ এহ বে, এই পাঁপ আমাদের শন্ধাস্ংপুরেও প্রবেশ করিয়াছে! 
আমি আজ ২৫ বংসর যাঁবৎ “বাঙ্গালীর মণ্তিদের অপব্যবহার, বিনয়ে বাঁগাঁলী জাতিকে সতর্ক 
করিয়। দিতেছি । বাঙালী বড়ই তীক্ষবুদ্ধিশালী, কিন্ব বিদেথা ব্যবসায়ীরা এই বুদ্ধির উপর 
“টেক্কা দিয়া, কিরূপে আপনাদের পকেট পুর্ণ করিতেছে তাহা এছ প্রবন্ধে প্রদর্শন করিলাম। 


চাপান ও দেশের স্ববনাশ ১০৯ 


ইহা দেখিয়াও কি বাঙালী আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিবে না? বাচালীর কি ইহাতেও 
টৈতন্তের উদ্রেক ইইবে না? বাগুলা ভাবায় লিখিত 'বাগ্যসোপাঁন/-এ নিক্ললিখিত কয়েক পং্তি 
ৃষ্ট হয় £- 

পরমেশ্বর মানের জন্ত চা ও কাঁফি নাঁমক ছুইটি উত্তম পদার্থ সষ্টি করিয়াছেন। 
ইহা আত্মাকে শান্তি দেয়; চিন্তকে একাগ্র করে) 'অনুখ দূর করে, ক্লান্তি নাশ 
করে; বিচাঁরণক্তি বৃদ্ধি করে ) শরীরের বলবৃদ্ধিও নৃতন করে এনং বুদ্ধিবুত্তির সহায়তা করে|” 

গ্রন্থকার 11৮ 4১২৯9০1২9)2)-এর পক্ষে কি ভাবে নিঃস্বার্থ ওকালতী করিতেছেন, 
তাহা বলা নিশ্রয়োজন। স্থকুমীরমতি ছাঁত্রগণকে এ প্রকার আপত্তিকর উপদেশ দিতে 
তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। এইরূপ গ্রন্থ পাঠাপুস্তকের তালিকাভুক্ত কিরূপে 
হইল তাহা বুঝা যায় না। প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত উক্তি-চা পান করিলে ম্যাঁলেরিককা 
রোগের প্রতিকার হয়ঃ ইহা শিক মিথ্যা কথা । 

উপনংহাঁরে আমার বন্তব্য এই যে, চা পান করিলে জাঁতিনাশ হইবে, এমন কথা 
আমি বলি না। পরিমিত চা পাঁনে দেহের স্বাস্থ ভঙ্গ হইবে, এমন কথাও আমি 
বলিতোছ না। আমার বলিবার কথা এই যে, যদি বাঙালী সংঘম ও নিয়মের অনুজ্ঞা 
মাগিয়া প্রচুর সার্বান্‌ ও পুষ্টকর খাছের সহিত সামান্ত একটু চা দিবাভাগে একবার 
মাত্র পান করে, তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু বাঁগালী অপরিমিত চা পান 
করিতে অভ্যস্ত হইরা আপনার সর্ধবনাশ সাধন করিতেছে, ইহাই দেখাইয়া আমি সময় 
থ|কিতে বাঁডালীকে সতক হইতে বলিতেছি | 

আর একটি কণা এই থে, বাঁজারে অধুনা অলিতে গলিতে চায়ের দৌকাঁন 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। নে সকলের অধিকাংশে বাঙালী কি প্রকৃতির চা পান করে, 
তাহ! একবার ভাবিঘা দেখে কি? একেই ত এই চায়ের পেয়াঁলায় সামান্য ছুধ ও চিনি 
থাকে; সেই দুগ্ধ টিনে রক্ষিত ননী তোলা দুগ্ধ, উহার সারাংশ নাই বলিলেই হয়, স্তরাঁং 
সাঁমান্ত দুধ ও চিনি ছাড়া চাপ কি থাকে? উহার ৯৮ ভাগ জল ও ২ ভাগ ছুধ 
ও চিনি। কাঁজেই ইহাতে খাগ্যের উপকাঁর নাঁম মাত্র পাওয়া যায়, অথচ ক্যাফিন 
বিষের অপকাঁর সমধিক, তাহার উপর যে সকল সসার ও গেয়ালায় চা দেওয়া হয়, 
অথবা যে সব কেটলিতে চায়ের জল উত্তপ্ত করা হয, সেগুলি কি কখনও পরিষ্কৃত করা 
হয়? কেটলি ত হয়ই না, আর কাপগুলি একবার মাত্র এক বালতি জলে ডুবাইয়া 
লওয়া হয়। ইহাতে কি উচ্ছিষ্ট দমেবনের ফলে ছুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা 
আক্রান্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না? 

আশা করি আমার বাঙলা মায়ের সন্তানগণ আমার কথাগুলি ভাল করিয়া 
একবার বুঝিয়! দেখিবেন।&* 


* মাসিক বন্গমভী-কািক। ১৩৩০ 


আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্ের বন্তৃত। ও পত্রাবলী 


রবীন্দ্র প্রয়াণে 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রন'থের তিরোধানে সমগ্র দেশ আজ বিষারদীচ্ছন্্। অন্তরের অন্তস্তলে 
প্রত্যেক বাঙালী আজ প্রিয়জনধিযোগবাথা অন্গুভৰ করিতেছেন । ম্আামারও হাদয় আল 
শোকে উদ্বেপিত! রবীন্দ্রনীথ বাঙলা ও ভারতের নবজাগরণের মুক্ত প্রতীক। ভারতের 
ইতিহাসে তাহার মহিমময় 'অবদাঁন ঠিক কতখানি তাহ! নির্ণয় করিবার সময় আজও আসে 
নাই। সাহিত্যে ও ভাষায়, কন্মে ও চিন্তায় বাঙালীকে যে অমর সম্পদ তিনি দান করিযা 
গেলেন তাহার তুলনা নাই। যুগ বুগ ধরিয়া তাহা বাঙালীর চিত্তক্ষে্কে সজীব করিয়! পুশ্পে 
পল্পবে সমৃদ্ধ করিবে | গঞ্পে, গানে, প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্ধাসে, নাটকে তাহার সর্ধতোদুখী 
প্রতিভার উন্মেষ দেখিতে পাই | বঙ্গজননীর লঙ্জানত শিরে তিনি যে বিলয় তিলক পরাইয়া 
গিয়ীছেন, চিরদিন তাহা ৫ হইয়া থাকিবে! 
তিনি আড আমাদের মধ্যে নাই । তাহার সৌম্য শান্ত মুত্তি আপন মহিমায় প্রোজ্জল 
হইয়া আর এ সম্মুদে আসিয়া ঈাড়াইবে না; কিন্তু তাহার সেই +% আজিও নীরব 
হয় নাই । সমস্ত দেশের প্রাণে বে অন্ুষ্তি ও প্রেরণা তিনি সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা চির 
গতিণীল ও চিরচলিষুণ। সর্বদেশের সর্বকালের নির্যাতিত জনগণের কে তাহারই বাণী 
ফুটিয়! উঠিবে__ 
“অন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই) চাই মুক্ত বাঁমু, 
চাই বল, চাই স্বাছ্থা, আনন উদ্মল পরমামুঃ 
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট 1” 
রখীন্্নাথ সোন্দর্যের পূজারী । বাঠিরের সোন্দধা শিতান্তই বাহিরের বগ্ধুঃ ইহা তাহার 
দৃষ্টিকে মাক করিয়াছে, কিন্তু চিন্তকে আচ্ছন্ন করে নাহ। পৃথিবার সক্ণ দেশের ছোট 
বড় সকল কবিহ প্রাকৃতিক সোন্দর্যোর পুজা করিয়া গিয়ীছেন | অকপটচিন্তে সোন্দযোর 
জয়গান ঘোমিত করিয়াছেন কিন্ক ভারিতের বি সোন্দদোের পুদার মঙ্গে সঙ্গে আত্মাচতৃতির 
চেষ্টা করিয়াছেন। এই আম্মান্ুভূতির প্রেরণাই ভারভীয় সংস্কৃতির মূল সত্য, এবং এখানেই 
রবীন্দ্র-সাঠিভ্যের সার্থকতা । হঠাঁতে মান উস বে বাণা ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি কথায় 
পবীন্দ্রনাথ শিজে তাহা প্রকাশ করিয়া পিয়াছেন। তীগার বিগত ২৫ শে বৈশাখের স্মরণীয় 
বিবৃতিতে £-নভস্যত্ের অন্তহীন, প্রতীকারগীন পরাভবকে চর্ম বল মেনে নেওয়া আগি 
অপরাধ বলে মনে করি 1” 
আমাদের 'অভিশপ জাতীয়জীবন তাহার অগ্তাচলগমনে 'মাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। জানি না, ভগবানের মাণারাদে কণে আবার নুতন উমার অরুণোদয 
হইবে ! & 
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* ভারতবন আন, ১৩৭৮ 


কলেজের ছাত্রদের অপব্যয় চিঠি 


কলেজের ছাত্রদের অপব্যয় 


ভারতবর্ষে কলেজের ছাত্রের সাধারণত; ৪০২ টাকা হইতে «০২ টাঁকা ডি 
তাহাদের মাসোহারা পাইয়া থাকে। ছাত্র বশিয়া ইভাদিগকে পবিত্র একটা কিছু মনে 
হয়। ইছাঁদের মাসিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাচাঁদের পিতামাতা ভীবনধাঁরণের জন 
অত্যাবশ্যক ছ্িনিসপত্রেও আপনাদিগকে বঞ্চিত রাঁখেন। এমন কি বাঁড়ীঘর ও জমি 
জমা বন্ধক দেন) এবং গৃহের যাবতীয় শ্রমসাধ্য কার্য নিজেরা করিয়া থাকেন। ভবিষ্তৎ 
আশা ভরসাশ্থল এই ছাত্রদের তথাকথিত কোন নীচ কাজ করিতে হয় না কাঁজেই 
অবকাঁশকাঁলে তাহারা গান, গল্পঃ তাঁসখেলা ও সথের থিয়েটার করিয়া অথবা অপরাহ্নে 
অধিক মাত্রায় নিদ্রা্ধ উপভোগ করিয়া তাহাদের মূল্যবান সময় নট করে। কিন্ত 
প্রাচীনকালে ছাত্রেরা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যালাভের সময় গরু চরাইত, কাষ্ঠ আহরণ করিত 
এবং ক্লষিকার্য্য করিত, অর্থাৎ ব্্যাঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধনও অঙ্ন করিতে হইত | 

হোষ্টেলগুলি বিশেষতঃ যে সকল হোষ্টেল সরকারের পর্ধ্যবেক্গণারীনে পরিচালিত, 
এ সকল ন্বদেশীর বিরুদ্ধতা প্রচারের আড্ডা হইয়! পড়িয়াছে। লর্ড হাঁডিঞ্রের উদ্দেশ্য 
অবশ্য খুব মহৎ ছিল; কিন্ধকু যে সময় তিনি আধুনিক বিলাসোঁপকরণ সম্বিত 
প্রাসাদোপম হোষ্টেল নিম্্মীণের জন্ত কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলিতে ১৫ লক্ষ 
টাকা দেন। উহা! বিশেষ অশুভ মুহূর্ত বলিতে হইবে। এই সকল ছাত্রাবাসে থাকিতে 
গেলে কোন ছাত্রই মাসিক ৪৫২ টাঁকীর কমে বায় নির্বাহ করিয়া উঠিতে পারে না। 
তাহাদের অধিকাংশই আবার এই সীমাঁও অতিক্রম করিয়া! ফেলে। কলিকাতায় আমি কোন 
কোন পাঞ্জাবী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, পাঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর সহরে এক একটি ছাত্রের 
মাসিক বায় ১০০২ টাঁক! পর্য্যন্ত, এমন কি ততোধিক। আমাদের কতৃপক্ষের চক্ষুর সম্মুখে 
কেন্িজ ও অক্সফোডে'র দৃশ্যই ভাগিতেছে এবং তাহারা এই দেশেও অক্সফৌঁড কেনিজ 
গড়িয়া তুলিতে চাহেন। টেনিসের জন্ত ছাত্রদের ব্লেজার ও ট্রাউজার চাইঃ ক্রিকেট খেলার 
গন্য ইহাদের ফানেলের পোষাক চাই, ইহাদের প্রসাধন ব্যয়ও বিপুল। 

একজন গ্রাজুয়েট গড়ে কত টাকা উপাঁচ্জন করে? বিশিষ্ট ধনতত্ববিদ অধ্যাপক 
কে. টি. শা-কে সেদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, বোশ্বাইতে এক একজন গ্রাঁজুয়েটের গড়পড়তা 
আয় কত? তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, মাসিক ২৫২ টাকার বেশী হইবে না। 
মামার হিসাঁবে কলিকাতা ও মাঁদ্রাজের গ্রাজুয়েটদের মাদিক আয়ও এ পরিমাণ। 
স্পষ্টই বুঝা যায় পঞ্চনদ মধু ও দুগ্ধে পরিগুত, নতুবা কি তথায় এমন অবস্থা হয় £ 

ইংলগ্ডের ফ্যাঁসান সম্পর্কে হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন_-“এখানে মন্স্তজীবন চিন্তাঁশক্তি 
ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; বরং অমিতব্যয়ী ও আনস্যপরায়ণ পোঁষাক বিক্রেতা ও 
দাঁজজ এবং ফুলবাবু ও ভ্্রীলোকেরাই এখানে মন্ুম্তজীবন নিযনত্রর করে। 

যে শিক্ষায় মাহষ গৃহে প্রস্তত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কলের মিহি অথচ 


১১২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলা 


থেলো বস্ত্রের মোহে মুগ্ধ হয়, সেই শিক্ষাকে ধিক! যে শিক্ষায় লোকে হৃঝা ও ফড়সীকে 
অতীত যুগের বর্বরতার অন্ধ নিদশন বলিয়া অবজ্ঞা করিতে শিপে, সেই শিক্ষাকে 
ধিকৃ। যদি সিগারেট খাইতে হয় তবে স্বদেশী সিগারেট অর্থাৎ বিডিই কেন খাঁও না? 
স্বদেশী তামাকের গুড়া স্বদেশী আবরণে মুড়িয়া প্রস্তুত হয-_-আর শিদ্না তামাক নানা 
প্রক্রিয়ায় সোনালী রঙে রঞ্জিত করিয়া বিদেশী খেলো কাগজে মুটিয়া সিগারেট প্রস্তত 
করা হয়ঃ এবং এক বিদেশী সিগারেট বাব্দই ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বখপর ছুই কোটি 
টাকা বাহিরে চলিয়' যাঁয়। গোনডিযার চারিদিকে আমি কয়েকটি পিড়ির কারথানা 
দেখিয়াছি! আমি জানিতে গপারিয়াছি, মধা প্রদেশে এ উষ্বর মঞ্ভূমিতে প্রায় পর্ধাশ 
হাজার নরনারী ও বালক বালিকা বিডি প্রস্তুত করিয়া দৈনিক এক আনা হইতে 
ছুই আনা উপাঁজ্জন করে। এইরূপে এই অন্গতম প্রধান কুটারশিল্প থারা অদ্ধ লক্ষ লোক 
এক মুষ্টি অল্পের নংস্থান করিয়া থাকে। 

এই বিডি ক্রয় করে কাচারা? উচ্চপদস্থ সরকারী কল্মচারা। কৃতী বাবহারজীব 
বা সংস্কৃতির গর্ষে স্টাত কলেজের ছাত্রের নহেবিডি ক্রম কারে কুলী গাড়োযান 
প্রভৃতি শ্রেণীর মন্তান্ত সামান্ত লোঁকেরা_তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রশেণী সমাজের 
পরগাছা-বিশেষ | বাহারা প্রকৃত ধনোতপাদক, সেই চাষাদের শ্রমাঞ্জিত অর্থে এই 
শিক্ষিত শ্রেণী জীবনদারণ করে। তাহানাই ভারতের অথ বিদেশে রপ্তানির হেু। 

পল্লী অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা নচরে আসিয়া সঙ্গীদের অন্তকরণ করে, এবং বায়- 
বহুল অভ্যানে অভ্যস্ত হয়| সাধারণ ধোপার ধোণহি কাপড় আর তাহাদের মনে 
ধরে না, ডাইং ক্রিনিএর বোলাহ কাপড় তার চাহ । দাবারণ নাপিতের চুল ছাটাই 
তাঁর পছন্দ হন নাঃ হেমার-কাটি শনি শিয়া টুন-হাতাহ করি অহযান তাহার 
জরন্মে। সভরের দেশীয় মহল্লাম পাড়ায় পাড়ার বাঙের হাতার হাম দে সকল রেস্তোরা 
গজাইতেছে দেখানে অপরাঙ্জে জলবোগ তাহার করা চাহ। সপাতে অন্ততঃ ছুইদিপ 
সন্ধ্যায় তাঁর পসিনেমার যাওয়া চারার ভার এই সব বায় বচন করিতে তাহার দরিএ 
পিতাঁমাতাকে ম্বে কতটা কু সহ্থ করিতে হহতেছেঃ তাহা নে শিশ্ুত হম। পিতামাতাকে 
এইরূপে অর্থদানে বাধ্য করিঘ! সেই অর্থ বিলাপিতায পা করাম শিক্ষার্থীর স্বার্থপরতাই 
প্রকাঁশ পাইতেছে) এব, এই দ্বার্থপরতা শীচভারহ একরপ নাঘান্গর মাধ । অভিভাবাঞ্র 
নিকট হইতে শিব গ্রচণ করা শিক্ষাথির পক্ষে অমঙ্গত নন বনে, কিন্তু সেই খরচা? 
পরিমাণ একান্ত যাগ না হইলে নয়, গেইবূপ ন্যুনতম হওয়া উচিত। 

যে সকল শিক্ষার্থী সানন্দে অভিভাবকের কষ্টাক্িত অর্থ বায় করে, তাঠারা 
নিমলিখিত বিবগটি পাঠ করিলে মাশা করি উপকৃত হইবে। 

“মমি অতি কণ্ঠে কাল কাটাহতেছি । বাঁপাও এই দারুণ শীতে রানি থাকিতেই 
আমাকে শধ্যাহাগ করিতে হয়ঃ এব রাত্রি থাকিতেই আমাকে প্রাতরাশ সমাপন 
করিয়া উবার মালে! দেপা দিবার পৃর্সেই কারথান।য় পৌহিতে হয়। এবং সেই 


কলেজের ছাত্রদের অপব্যয় 


ভোর হইতে সন্ধ্যার পূর্বব পর্যন্ত কার্য করিতে হয়। মাঁঝে মধ্যাহু ভোঁজনের জন্য 
কিছুক্ষণ ছুটি পাই মাত্র) সময় আর কাটে না, কাজেও আমি কোন আঁনন্দ পাঁই 
না। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেও সুখের আলোকরেখা দেখিতে পাই কারণ আমার মনে এই 
ধারণা জন্মে যেঃ আমি জগতের জন্য--আমাঁদের পরিবারের জন্ঠ কিছু কাঁজ করিতেছি। 
তারপর আমি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জন করিয়াছি। কিন্ত আমার প্রথম সপ্তাহের উপার্জনে 
আমি যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, সেবূপ আনন এই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আমাকে দিতে 
পারে নাই। সে সময় আমি পরিবারের সহায়ক, এবং একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি! এখন 
আন্ব আমি পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরণীল নই ।”-_এগুরু কার্ণেশী। 

সকলেই বলে যে এই স্বাবলম্বী লৌকটি এক শত কোটি টাঁকাঁর উপর দাঁন করিয়াছেন 

সিনেমায় যাহারা যায় তাহাদের সিনেমায় যাইবার আগ্রহ মদের নেশার মত উগ্র। 
জলথা বারের পয়সা বাচাইয়া বাঁলকদের সিনেমাতে ঘাইবাঁর খরচা সংগ্রহের কথ! সকলেই 
জীনেন। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাছ্যের অভাব সত্বেও বহু কলেজের ছাত্রের প্রায়ই সিনেমায় 
যাওয়া চাঁই। 

সিনেমা দেখায় ছাত্রদের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষতি ছাড়াও তাহাদের সামান্ত তহবিলের 
উপরও বিশেষ চাপ পড়ে । ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদিগকে রুদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয়, 
তাহার পর তাহাদের দৃষ্টিশক্তির উপরও বিশেষ জোর চীপ পড়ে; সেজন্ত উহারও অত্যন্ত ক্ষতি 
হয়। ইন্দ্রিয় লালস৷ পরিতৃপ্তির এই আগ্রহ সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক ব্যাপার ।% 


১১৩ 


বস্তসমস্ত। 

ব্ত্-সমস্তা পূরণের চারিটা পাঁদ। তুলা-সংগ্রহ, চরকাঁয় স্থতা কাঁটা, তাতে কাপড় 
বোনা, আর খাদি পরা। বৈশাখ মাসে নৃতন বসর নূতন আশার কথা লইয়া আমাদের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে । তুলার বীঞ্জ বপনের এই ত সময়। বাঙালী গৃহ্থ, ধনী দরিদ্র 
নির্বিশেষে সকলকেই অনুরোধ করিতেছি যেন বৈশাখ মাসটী বৃথা না যাঁয়। যাহার যে 
প্রকার জমি আছে, সেই হিসাবে তিনি যেন এবার তুলার বীজ বপন করেন। রৌদ্রতপ্ত বৈশাঁথ 
মাসে কেহ জলদাঁন করেন। যিনি সমস্ত জগতের মঙ্গলহেতু-ঠাহার উদ্দেখো রৌদ্রতণ 
পৃথিবীতে জলবর্ষণ করিয়! সেই বিশ্বনিয়ন্তার মঞ্গন ইচ্ছাকে নিজের ভিতর অঙ্গতব করিয়া 
তপ্ত হয়েন) বন্ত্রধীনের নগ্রতার খেদ স্মরণ করিয়া? বৃতুক্ষুর ক্ষুধা স্মরণ করিয়া আজ 
আমি হিন্দু-মুসলমান সকলকে এই বৈশাখ মাসে তুলীবীজবপন-্রত পালন / 
অন্ুরৌধ করিতেছি । অনেকের হয়ত বীজ পাইবার স্থবিধা নাই। ভিড়ে 


* 'ব্যবস! ও বাণিজা'- কার্তিক, ১৩৪২ 
১৫ 


১১৪ আচাধায প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


যোগাড় করিতে বলি। গৃহস্থের পক্ষে গাছ কাপাস ভাল। আর খারা চাষ করিবেন 
তাহাদের পঞ্ষে বাধষিক ফপলী জাতের কাপাস ভাল । 

ষাহাদের সময় আছে উৎসাহ আছে, তাহাদের সকলকেই এই মাসটী তুলাবীজ- 
বপন প্রচারে নিজেদের শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতে বলি। স্কুল কলেজের ছেলেদের 
সেবাব্রতের একটা নিষ্ঠার পরিচয় পুন: পুন: পাওয়া গিয়াছে । এই মাসে তাহাদের 
সেবাবুত্তি চরিতার্থ করিবার অবকাশ উপস্থিত। ইহার জন্য কোন সংঘ বা সমিতির 
আবশ্যক নাই। যেযাহার মত গুটিকতক তুলার বীজ সংগ্রহ করিষ' পাড়া-প্রতিবেশীর 
বাড়ীতে বীজ বিলাইয়া আমিতে পারে। ছুটির দিনে যেমন অধিক অবকাশ পাওয়া 
যায়, তেমনি দুরবন্ধী গ্রাম গ্রামান্তরে তুলার বীজ ছড়াহয়া আসিতে পারেন। যাহার 
বাড়ীতে আছে তাহার বাড়ী হইতে বীঙ্জ চাহিয়া লওযা? আর অপর বাড়ীতে তাহা 
পৌছাইয়া দেওয়া বা আবশ্যক হইলে বপন করিয়! দিযাঁও সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে 
পারেন। বস্তায় যখন লোকের বাড়ীঘর ভাদিয়া মাঁয়। তখন ঘমেমন অন্ত বিচার 
করিবার অবকাশ থাকে নাঃ কেরল কেমন করিম! প্ীবনক্িষ্ট নরনারী "ও পশ্বাদির 
জীবনরক্ষা হইবে ইহাই সকলকার একমাত্র ইচ্ছা হয আজকার বৈশাখেও তেমনি 
অনাহারক্রি্ লরনাঁরীর অন্রনংস্কাপনকল্পে তুলার গাছ সর্বরহ জন্মাহইবার 'আবশ্বক হইয়া 
পড়িয়াছে। বলিতে গেলে একপ্রকার বিনা মুলোই তুলার বীষ্জ পাওয়া যায়। তুলার 
গাছও অতি সহজে জন্মে ও বাড়িতে গাকে। এত সহলন্ধ ছ্রিনিস হইতেই বথন 
দরিদ্রের বন্্র সংস্থান হইতে পারে, তন নর্দাপ্রধত্ে ঘাহাতে প্রি বাড়ীর আনাচ কানাচ 
তুলার গাছে পূর্ণ হয়, তাহা করা উচিত। ঘাগাদের অবস্থা ভুল ভীহারাও বেশী 
করিয়া তুলার গাহ জন্মাইবেনঃ কেননা ভাহাদেরই বেশী তুলার 'আবশ্বাক | 

বস্তর-সমস্থ! পূরণের দ্বিতীম পাদ হুতাকাটা। হ্তা কাটিয়া যাহারা রোজগার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ভাঁগরা ভাল করিয়াই বঝিয়াছেন যে, কি জিনিস 
আমরা এতদিন অধহেলা করিয়া আসির়াছি। চট্টগ্রামের প্রাদেশিক কন্ফারেম্দে 
এবার যাহারা গ্িয়াছিলেন) শুনিমাছি ভাগারা মকলে চটগ্রামের সৃতা প্রস্তত করিবার 
ক্ষমতায় অত্যন্থ শ্রীত হইয়া আনিয়াঙেন। চরকার স্তা সে দেশের বাবুদের পকেটে 
পকেটে নমুনা বলিয়া! চলিয়া বেড়ায় ন!, পাব্সারীর দোকানে গাইটে গাইটে কারবারী 
পণা হইয়াছে! সমম্ত দেশ ঘথন চট্রগ্রামের স্কায় চরকায় বিশ্বাপী ও নিভরশীল 
হইবে, তখনই বন্ত্রসমন্তর দ্বিতীয় পাদ পূরণ হইবে। চরকাঁর মত যন্ত্র নাই। গুটি- 
কতক কাঠ ও এক টুকরা শিকে গড়া যন্তুটী ইতিমধ্যেই অসাদাসাধন করিবার ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়াছে । ধাঁচারা ছয়মাস হইল সুতা কাটায় হাত দিয়াছেন, তাহাদের অনেকে 
ঘণ্টায় দেড় তোলা বা দেড় পন্মলা উপার্জন করিবার মত নিপুণতা অক্্ষন করিয়াছেন। 
চারি ঘণ্টা খাটিয়া দৈনিক ছয় পয়সা রোজগার। গড়পড়ত দৈনিক এক আনা 
রোজগারের ছিসাবে ইহা দেড় জনের পুরা রোজগায়। যাহারা বেশী রোজগারের 


ন্‌ 
প 
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বস্র-সমস্থা 
কথা ভাবেন তীহারা সমষ্টির বৌঁজগারের কথা একেবারে ভুলিয়া যান। চরকা 
বাড়ীতে বাড়ীতে চলিতে থাঁকিলে সমষ্টির আয় অনেক বেশী হইবে, এবং সেই পরিমাণে 
অভাঁবও কমিবে। বীচিয়া থাকার দুই প্রধান এব আদিম আবকীয় খাওয়া ও 


পরার অভাব যাহাদের আছে, ভাবিয়া দেখুন, তাঁহারা যদি বাঁড়ীর গাছের তুলাঁয় নিজেরা 
সতা কাটিয়া লয়, তবে সে অভাবের কত বঢ অংশ পূরণ হয়। যাহাদের অবস্থা 


১১৫ 


এমন যে খাওয়া পরাঁই চলে না, আর আজ দেশের অনেকেরই অবস্থা তাহাই, 
তাহাদের চরকাঁয় থাঁওয়া পরা দুই আঅভাবেরহ পুরণ হইবাঁর সন্তাবনা। যহাদের অর্থ 
আছে তীহারা সাধামত চরকা বিতরণ করিয়া দরিদ্রকে ভরণ করুন| 

বন্ত্রসমস্যার তৃতীয় পাদ "খাদির কাপড় বোনা । তাতিরা এই কয় মাঁসে 
অনেক কাজ পাইয়াছে। যাহার! বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য অঞ্জনের পথ ধরিয়াছিল 
তাহারা আবার পৈতৃক বাবপায়ে ফিরিয়া অদিতেছে। যাহারা মিহি সুতায় কাপড় করিত, 
চরকার স্তায় তাহাদের আশঙ্কার কোন কারণ নাঁই। চরকাঁর সুতার কাপড় 
বুনিয়াঁও তাহারা রোজগার করিতে পারে । গত প্রদর্শনীতে খাদির উপর ঢাঁকাই 
পাড় দেওয়া শাড়ী দেখা দিয়াছিল। উহা উচ্চ মুল্যে বিক্রম হইলেও- চাহিদার 
অভাব ছিল না। বোধ হয় থাচাঁরা ঢাকাই থাদির সাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন ও বিক্রয় 
করিয়াছেন, তাহারা লাভ ছাড়া লোকসান করেন নাই। একদিকে চরকাঁর স্তার 
থাদি ত যথেষ্টই বোনা হইতেছে, তাহা ছাড়া টানা পড়েন দুইই চরকাঁর হুতাঁয় বোনাঁও 
দেখা যাইতেছে । অচিরে কেবল চরকার সুতার খাদি প্রচুর পাওয়া যাইবে আশা কর! যায়। 

বন্ত্রসমস্থ্ার চতুথ পাদ খাদি পরা। খাদিই একমাত্র পরিধেয়, ইহা! দেশবাসীকে 
মানিয়া লইতে হইবে। আপনাদিগের রাজনৈতিক মত বাঁহাই হউক রিফর্ম্ে বিশ্বাস 
করুন, কি অসহযোগে বিশ্বাস করুন। ঘদি দেশের সন্তান হন তবে খাদি পরিতে 
হইবে। যাহারা খাদি বাবহার এখনও আরম্ত করেন নাই তাহারা বিচার করুন, 
বিবেচনা করুন, খাদ্দি ছাড়া গতান্তর নাই। দেশের মঙ্গল, দশের মর্ল আমাদের 
সকলের হাতে । থাদি পরিয়া দরিদ্রের মুখে অন্ন তুলিয়া দিন। খাদি যে মোটা ও 
পরিতে কষ্ট হয় ইহা কেবল রুচির কথা, সুবিধা অসুবিধার সহিত ইহার সম্পর্ক 
নাই। অবস্থাপন্স লোকেরা জুতা পরিয়া থাকেন, এক জোড়া জুতা ওজন করিয়া 
দেখিবেন কত হয়। অতান্ত স্থকুমার দেহাধিকারীও জুতার ওজন বহন করিতে ুষ্টি 
নহেন! শীতকালে কেহ কেহ যে অলষ্টার নামে বড় কোট বাবহার করেন তাহার 
একটার ওজন কি? কিন্ধ অলষ্টারের নীচে ১২ নশ্বর সতার ধুতি পরা চাই! 
এখানে ত রুচির কথা ছাড়া অন্ত কোন কথাই আলে না। মেয়ের কি পরিমাণ 
গহনার বৌঝা বছন করেন! একথানা মিহি শাড়ী যদি ২০ তোলা হয়, সেখানে 
না হয় একথানা খাদির শাড়ীর ওক্ন ৬০ তোলা হইবে। কিন্তু এই ৪ তোপা ও 
মা লক্ীরা অনেক সময় কাঁচ ও কাঞ্চনের ভারে থে সানন্দে বহন করেন তাহা 


১১৬ আচাধ্য প্রফুল্লচন্ত্রের বক্তৃতা ও পত্রাবল। 


অস্বীকার করা যায় না। মধাবিত্ত ও অবস্থাপন্ের সম্বন্ধে এই থা । আর যাহার 
সংসার কষ্টে চলে, সে ত এসব কথার মধ্যেই নাই। খাদি ওজনেও যেমন টি'কিতেও 
তেমনি বেশী। আর তাছাড়া যাহা নিজে তৈয়ারী করিতে পারি তাহ্বাহ পারিব এই ত 
মানুষের মত কথা। হোটেলে ভাল খাবার পাওয়া যায় বলিয! যে ছেলে মায়ের 
দেওয়া মোটা ভাত ফেলিয়া হাংলার মত হোটেলওয়াপার কপাতিক্ষা করে, তাহারও 
যে অবস্থা, সুক্বন্ত্র না গড়িতে পারিয়া যে দেশের লোক বস্ত্রের জন্য বিদেশের দুখেরও দিকে 
তাকায় তাহাদেরও সেই অবস্থা । বিলাতী স্ৃতার কাপড় পরা পাপ, কেননা দেশের 
দারিদ্রা বিদেশী তাঁর কাপড়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিশাতী সত্তার দেশী কাপড়ও 
যা, বিলাতী কাপড়ও তাহাই । দেশবাসী পাপজ্ঞানে উহা] বজ্জন করিবেন। উত্সবে বাবহার 
করিতে খাদি, বিবাহের যৌতুকে খাদি ও মুতের আচ্ছাদনীয় খাদি। থাদি আজ আর 
রাজনৈতিক মত বিশেবের নিশান নহে, উহ এই বুভুক্ষু ও নমদেশের দাঁবিদ্রোর স্মারক 
উহা, মৃতবৎ 'অপাঁড় দেহে জীবন সঞ্ধারের নঙ্গণ। শুধের বিষয় ভীবনের সাড়া পীওয়! 
যাইতেছে । যিনি এই বেদনার বাধ 'আনিয়াহিলেন লেহ মহাপুরুষ, মহঠাস্মা। গান্ধী আজ 
কারাগারে । অক্রান্তকন্্রী ঘে কারাগারের নি্ম্্ী জীবন বহন করিতেছেন, সে কেবল এই 
আশাতেই যে আমরা খাদি পরিব, খাদির প্রচার করিব । ভগবানের যে মঙ্গল ইচ্ছ! তাহার 
ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যেন অন্তরের সহিত আমরা গ্রহণ করিয়া লই । সহষোগী 
হই, অসহযোগী হই, খাদি ছাড়া আর কোন পরিধেম ঘেন সমাজ স্বীকার না করে !& 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমগ্ডল 


পররাজ্যলোভী শক্র যথন বাঁগগার শীমান্তে, ছুতিক্ষে ছুর্যোগগে খন সমন্ত দেশ 
উৎপীড়িত, নাঁপা সঙ্কটময় জীবনসমন্তা যখন দেশের জনদাধারণ উদ্ধ্ন্ত) ঠিক সেই চরম 
সময়ে বাঙলার বর্ধমান মন্ত্রিমগুল আহঠন সভার নৃতন এক মাধামিক শিক্ষ-বিল উপস্থিত 
করেছেন। এছ প্রস্তাবিত বিলের বথারীতি ও মুপাঁধোগ্য বিচারালোচিনার স্থযোগ দিতে তারা 
অনিচ্ছুক; প্রত্যেক বিশি্& আইন গ্রবন্তিত হবার 'মাগে গিলে কমিটিতে আলোচিত ও 
বিচারিত হবাঁর যে সাধারণ নীতি প্রচপিত আছে। বর্তমান মন্্রিষণ্ডল এই ব্যাপারে তা 
পালন করছেন না। লরাসরি বিলটিকে সংখ্যাধিকোর জোরে আইনসভায় পাশ করিয়ে 
যথাপপ্ভব শাত্ব তাকে বিধিবদ্ধ করে নিতে পারলেহ যেন হাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে 
মনে হচ্ছে। ১৯৪০-এ এক মাদামিক শিক্ষা আইনের প্রশ্তাব আইন সভায় উপস্থিত করা 
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বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বনুমান মন্ত্রিমপ্ডল ১১৭ 


$য়েছিল ; সেই শিক্ষাবিরোধা, প্রগতি বিরোধী প্রস্তাব দেশে যে শ্বব্ধ আন্দোলন জাগিয়ে 
তুলেছিল তা এখনও সকলের স্থতিতে জাগরক। দেই ক্ষোভ ও বিরোধের ফলেই 
গভর্ণমেণ্ট তখনকার মত প্রস্তাবটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৪১-এ বাঙলার 
মপ্ত্রিমগুল নবগঠিত হয়ঃ এবং এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর! সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সকল 
মতামতের দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৪২-এ একটি সুচিন্তিত মাঁধামিক শিক্ষা পরিকল্পনার 
প্রস্তাব প্রণয়ন করেন? কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় 
সেই প্রন্তাব বিধিবন্ধ হতে পারে নি। বর্তমান মন্ত্িমগুল শাঁসনভাঁর হাতে নিয়েই ১৯৪২-এর 
স্তাবটি নৃতন একটি সিলেক্ট কমিটতে প্রেরণ করে" তাঁকে নৃতন রূপ দ্দিতে চেষ্টা করেন। 
এই গিলেক্ট কমিটিতে বিরোধী দলের দদস্যে্া আইনগত আপত্তি উখ্খাপিত করে বলেন-_ 
১৯৪২-এর প্রস্তাবিত বিলের মূলগত আদর্শ স্বাকার করে না নিলে বর্তমান মগ্ত্িমগলের সেই 
বিলের প্রস্তাব উত্থাপন ও বিধিবদ্ধ করবাঁর কোনও অধিকীরই নেই। তাঁরই ফলে ন্তন 
মস্ত্রিমগুল ১৯৪5-র এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, এবং জনসাধারণকে বুঝাবাঁর চেষ্টা 
করছেন যে এই প্রস্তীব যথার্থত;ঃ ১৯৪২-রই পুরানো প্রস্তাব শুধু একটু-আধটু অদল-বদল 
করা হয়েছে মাত্র । অথচ সতা ধলতে গেলে পুরাতন প্রস্তাবের সঙ্গে নৃতন প্রস্তাবের 
আদশগত কোথাও কোনও মিল নেই। তা ছাড়া গঠন এবং নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে নূতন 
প্রস্তাবে এত রদবদল করা হয়েছে ষে, এই প্রস্তাব ১৯৪০-র প্রস্তাবের চেয়েও অনেক বেণী 
ক্ষতিকর, শিক্ষাবিরোধী এবং প্রতিক্রিদাণীন। এপ্রস্তাব বিধিবদ্ধ হলে শুধু যে বাংলার 
মাধ্যমিক শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে, তা-ই নয়, বাঁউলার জাতীয় জীবনের মূল শিথিল 
হয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কা এতটুকু অমূলক নয়। 


১। প্রস্তাবিত শিক্ষা বোর্ডের গঠন এবং কর্মসামিতি 


উপরোক্ত মন্ত্রবা প্রমাণের জন্য প্রস্তাবিত আইনের সকল ধারার বিচারের 
প্রযোচন নেই। প্রস্তাবটর সবচেয়ে প্রধান গ্রগতিবিরোধী উন্দেগই হচ্ছে বাঁউলার 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর দীড় করানো, এবং 
সর্বতোভাবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সুত্রে একে আষ্টে-পৃষ্টে বাধা । স্থুবিখ্যাত স্যাডলার 
কমিশন সাম্প্রদায়িক এ্কাগত যুক্তনির্ববাচনের ভিত্তিতে বাঙলার শিক্ষামৌধ গঠনের 
পরিকল্পনা করেছিলেন; সংখালবিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য নি্দিই আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব 
সেই পরিকল্পনার অঙ্গীভৃত ছিল। ১৯৪২-র গ্রস্তাবিতি আইন স্তাডলার কমিশনের 
পরিকল্পনাকেই আদশক্ধপে গ্রহণ করেছিল; কিন্ত তা সত্বেও সেই পরিকল্পনার ভেতর 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের ষেটকু ব্যবস্থা ছিল তার বিরুদ্ধে শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবী জন- 
সাধারণের পক্ষ থেকে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাগিত হয়েছিল। ব্তমান প্রস্তাবে এই 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থবদ্ধির চরম পারণতি শ্ধাানোকের মত সুম্প্ট। বো ও কর্মমসিতির 
গঠন বিশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়ে। দুয়েরই সভানির্ববাচনের ভিত্তি একান্তই সাম্প্রদায়িক 


১১৮ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


অর্থাৎ হিন্দু মুলমাঁন প্রভৃতি পৃথক পৃথক সম্প্রদায় পুথক পৃথকভাবে তাদের নিজেদের 
প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন; এমন কি বিশ্ববিগ্ঠালয় ও আইন সভা থেকে যে-সব 
প্রতিনিধি শিক্ষা বোর্ড ও কর্মসমিতি গঠন করবেন তারাও এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই 
নির্বাচিত হবেন। শুধু এইখানেই শেষ নয়। বিগ্যালয়গুলির প্রধান শিক ও শিক্য়িত্রী, 
যাদের হাতে বাঙলার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ ন্ৃন্ত১ তাদের প্রতিনিধিরাও নির্বাচিত 
হবেন একই আদরশ ও পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুসলমান শিশ্গক ও শিগ্য়িত্রীরা মুসলমান 
প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, হিন্দুরা করবেন হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাঁচন। এর চেয়ে 
প্রগতিবিরোধী, শিক্ষাবিরোধী, জাতীয়ম্বার্থবিরোধী আদর্শ আর কি হতে পারে? কিন্ত 
সাম্প্রবার়িক স্বার্থবুদ্ধির প্রণারহ এই প্রস্তাবের একমাত্র দোষ নয। এই প্রস্তাবে 
শিক্ষাবৃদ্ধিকে ছাপিয়ে উঠেছে রাষ্বুদ্ধি ও রাষ্্রগত শ্থার্থবুদ্ধির প্রভাব । বোৌঁডে বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ের গ্রতিনিধি সংখ্যা ১৬ জনের জায়গায় করা হয়েছে ৮ জন (কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে ৬ জন; ঢাকা থেকে ২ জন), বিগ্যালয়গুলির তবাবধায়ক সভার 
প্রতিনিধিত্র কোনও অধিকারই ব্ুমান প্রস্তাবে নেই; অথচ অন্তদ্িংক বঙ্গীয় আইন 
সভার প্রতিনিধিদের সংখা ৭ জন থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৭ জন। ঢাকা ও 
কলকাঁত! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দুইজন ভাইস্-চান্েলার নিকেদের পদ্াধিকারের জোরেই কর্শ- 
সমিতির সত্য হতে পারবেন, ১৯৪২-৪৩-এর পরিকল্পনায় এইনপ প্রস্তাব ছিল। বর্তমান 
প্রস্তাবে তা নেই । অথচ ঢাঁকা খিশ্বধিষ্ঠালয়ের কম্মুনমিতি সরানরি বোঁডের কর্মসমিতিতে 
ঘে তিনজন সভ্যপ্রেরণ করতে পারবেন, তাদের বোডেরি সভ্য না হলেও চলবে, এরূপ স্থবিধা 
এই প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে । সাম্প্রদায়িক স্বাথরক্ষার এ কৌশল কোৌতুকাবহ সন্দেহ নেই। 


২। বোর্ডে আত্মকর্তত্বের বিলোপ ও সরকারী স্বার্থের প্রসার 

মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুপি ও তথা বোঁডের কম্মসমিতিতে আত্মকর্তৃত্বের 
বিলোপ এবং সরকারী স্বাথের প্রনারের দৃষ্থান্তন্থরূপ প্রন্তাবিত আইনের কয়েকটি বিশেষ 
ধারা-উপধারার উল্লেখ করা নেনে পারে । 

(ক) গোড়াতেই বলা হয়েছে, কোন্টা মাধ্যমিক শি কোন্টা তা নয় তা 
নিদ্ধীরণ করার ভার প্রাদেশিক নরকারের উপর ভ্তষ্ত থাকৃবে। ১৯৪২-র প্রস্তাবে 
ছিল, বোর্ডের সম্মতি নিযে বৌছের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রাদেশিক সরকাঁর ইচ্ছ। 
করলে কার্যকরী শিক্ষা শিল্প-শিঙ্ষাঃ বাঁণিজা-শিক্ষা চিকিৎসা-শিক্ষাত অন্ধমূকবধির-শিক্ষা 
গ্রভৃতি বাদে অন্ত যে কোনো প্রকার বিশেব শিক্ষা-বিধানকে মাধামিক শিক্ষা নয় বলে 
বিধান দিতে পারবেন) 'মথবা তেমন বিদান রঠিত করিতে পারবেন । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
এই অঙ্গীকাঁরও ছিল যে, বোর্ড গঠনের পর তিন বংসরের বেশী প্রাদেশিক সরকারের 
হাঁতে এ ক্ষমতা গ্ন্ত থাকবে না! বর্ধমান প্রস্তাবে সময়ের সীমা নির্দেশ তো নেই-ই ; 
তা ছাড়া সমস্ত ক্গমতাটাহই একাম্তগাবে ছেড়ে দেওয়া চখেছে প্রাদেশিক সরকারের চাতে। 


বাংলার মাধ্য মক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমগ্ুল ১১৯ 


বোডেরি কোনও পরামর্শ দেবার অধিকারও এ-ব্যাপারে থাকবে না | এ তথ্য অত্যন্ত 
সহজবোধ্য যে, বোডে র হাত থেকে প্রাদেশিক সরকার যদি বখন যেমন খুদী যে 
কোনও মাধ্যমিক শিক্ষা কেড়ে নেবার ক্ষমতার অধিকারী হন, তাহলে বোর্ড প্রাদেশিক 
সরকারের হাঁতে খেলার পুতুল হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের কোনও অধিকাঁরই 
থে শুধু তাঁর থাকবে না তা” নয়, কতটকু দে তার কর্তৃত্-শীমা, কতটুকু প্রসার, 
তারও কোনও নিশ্চয়তা থাঁকৃবে না। 

(খ) বোডের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ, এবং তার ক্ষমতা সন্ান্ধও ২৪টি কথা এই 
প্রসঙ্গে বিচাধ্য । বোর্ডের এবং কর্মসমিতির কর্মক্ষমতাঁর উৎস হ»চ্ছেন প্রেসিডেন্ট ; তিনিই 
বোর্ডেবও কন্মসমিতির এবং বিশেষ বিশে কর্মে নির্বাচিত ও নিয়োজিত সমিতির 
নিদ্ধারণগুশি কর্মে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী । স্তর তাঁর পক্ষে 
একান্ প্রয়োজনীয় যেঃ তিনি সমন্ত বায় স্বাথবুদ্ধি এবং অন্তান্ শিক্ষাবহিভূতি প্রভাবের 
উদ্ধে অবস্থিত থাকবেন । ১৯৪২-র প্রস্থাবে সেইজন্কেই বলা হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন 
ও নিয়োগ করবেন প্রাদেশিক সরকার? কিন্ত তাঁর আগে শিক্ষামন্ত্রী ঢাকা ও কলকাতা 
বিশ্ববিালয়ের দুই ভাইস্চ্যান্সেলার এবং পাবলিক সাঁভিন কমিশনের সভাপতি, এই চারজনকে 
নিয়ে একটি নির্বাচন সভা গঠিত হবে; এই সভা তিনজন প্রাীর নাম নির্বাচন করবেন, 
এবং প্রাদেশিক সরকারকে পপ্রসিডেপ্ট, নির্বাচন ও নিয়োগ করতে হবে এই তিনজনের 
একজনকে । বণ্তমান প্রস্তাবে এসব কিছুই নেই; প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও নিয়োগের 
ক্ষমতা সরাসরি প্রাদেশিক সরকারের হাতেই একান্ত ভাবে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে। তাঁর 
ফল এই হতে বাধা যে, প্রেসিডেন্ট, একান্তভাবে প্রাদেশিক সরকারের প্রসাদাঁকাজ্ষী হঃয়ে 
পড়বেন; প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছা ও আদেশ পালন করাই হবে তাঁর নির্বাচিত ও 
নিয়োজিত হ'বাঁর প্রধান উপায় ও অবলম্বন | নির্বাচন ও নিয়াগের পরও তাকে 
সরকারের ইচ্ছা ও আদেশালুগামী হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাক্‌বে না, কারণ তা? 
নইলে তীর পুননিয়ৌগেরও কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। প্রেসিডেস্টর অস্থায়ী অন্থপস্থিতিতে 
বোঁডের কোনও সভা প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত হ'তে যা'তে না পারেন তাঁর জন্য ভাঁইস্‌- 
প্রেসিডেণ্টের পদটি একেবারে তুলেই দেওয়া হয়েছে । 

(গ) বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সভ্য নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষমতাঁও 
সরামরি প্রাদেশিক সরকারের হাঁতে ছেড়ে দেওয়া হ/য়েছে ; বিশেষজ্ঞ নির্ববাচনের ক্ষমতাও 
কমিটিগুলির হাতে রাখা হয়নি। ১৯৪২-র প্রস্তাবে, প্রাদেশিক সরকার নিয়োজিত জেলা 
জজের সমপদস্থ একজন বিচাঁরবিভাগীয় কর্মচারী, কলিকাতা! খিশ্ববিষ্ঠালয় নির্ববাচিত একজন 
শিশ্ডিকেট সভ্য এবং ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয় নির্বাচিত একজন কর্-সমিতির সত্য এই তিনজনকে 
নিয়ে একটি ট্রাইবুনাল গঠনের অঙ্গীকার ছিল। বোর্ড, কক্ম-সমিতি এবং বোর্ড-সংশিষ্ 
কমিটিগুপির নির্বাচন নিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার বাদবিতগ্ডার মীমাংসার তার এই 
ই্াইবুনালের উপর স্তত্ত করবার প্রস্তাব করা হ/য়েছিল। বর্তমান প্রস্তাবিত আইনে এই 


১২০ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


টাইবুনালের কোন স্থান নেই। নির্ববাঁচন-নিযোগ সম্প্চিত বাঁদবিত গ্রার একমাত্র মীমাংসক 
হবেন জেলা অজের সমপদস্থ একজন বিচার বিভাগীয় কর্মচারী, এবং তাকে নিধুক্ত করবেন 
প্রাদেশিক সরকার । ১৯৪২-র প্রস্তাবে কথা হ'য়েছিল, মাধ্যমিক শিক্গার অর্থভাপগ্তার ও 
হিসাবপত্র সম্বন্ধে কারু কিছু বল্বার থাকলে প্রাদেশিক সরকার-নিন্িষ্ট নিখমামযায়ী ভিনি 
হিসাব পরীক্ষকদের নিকট তাঁর বক্তব্য ও আপত্তি উপস্থিত করতে পারবেন। বর্তমান 
১৯৪৫-এর প্রস্তাব থেকে এই অঙ্গীকার তুলে দেওয়া হ/য়েছে। 

এইভাবে নানা উপায়ে বর্তমান মস্ত্রিমগুলের একান্ত সাম্প্রদায়িক বাষ্বুদ্ধি, শিক্ষাবুদ্ধি 
ও শিক্ষার প্রযৌজনাক আচ্ছন্ন করেছে; এবং তার ফলে, তাদের প্রস্তাবিত আইনে 
প্রাদেশিক সরকারের হাতে অনেক বিষযে নিরংকূশ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, যার ফলে 
মাধামিক শিক্ষার ব্যাপারে সরকার যে কোনও ক্ষেত্রে হন্তাপূণ করে বাধা ও বিরোধের 
হৃষ্টি করত পারবেন। 

(ঘ) আন্যান্ত কয়েকটি ব্াাপারেও এই প্রস্তাবিত আইনে গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ 
পরিবর্ধন করা হয়েছে বা শিক্ষা্বার্থবিরোধী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই মন 
পরিবর্তন বিশেষ লক্ষানীয় নয়; কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে এদের বাপক ও গভীর 
উদ্দেশ্া ধরা পড়তে বিলম্ব হয় না । ন্তন বিগ্ভালয়ের স্বীকৃতির ধারাটি অপরিবন্তিতই রয়ে 
গেছে কিন্ধু হঠাত স্বীকৃতি তুলে নেবার সম্পর্কে যে সব নিষেধ-ন্ধান ছিল সেগুলি 
একবারে তুলে দেওয়া হয়েছে । এর অর্থ স্ম্প্ট; বোর্ড ইচ্ছে করলেই যথেষ্ট স্থযোগ ও 
অবনর না দিয়ে ধে কোনো বিগ্ভালয়ের স্বীরতি তুলে নিতে পারবেন । ১৯৪২-ব প্রস্তাবে 
সুস্পষ্ট উ্নণ ছিল কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃক ম্যারি কুলেশন পরীক্ষার সমপর্যায়স্থ বলে 
স্বীকৃত নে “কালো পরীক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষাবোঙ গ্রহণ করতে পারবেন, পাঠ্যপুস্তক নির্ধবাচন 
ও প্রকাশ করদ্ত পারবেন। এবং কলকাতা বিশ্ববিঙ্ালম মাধামিক শিক্ষাসংক্রান্ত যে-সব 
কাজে বর্তমানে রাত আছেন দে স্মন্ত বোর্ড নির্বাহ করতে পারবেন। সেই জন্তই 
প্রন্তাব করা 5'য়েছিল, এর জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় যে আধিক ক্ষতি স্বীকার করবেন, 
তা" প্রাদেশিক সরকারকে পূরণ করে দিতে ভবে। বর্ধমান প্রস্তাবিত আইন এসকে 
একেবারে লীরব, বদ্দিও প্রায় নিশ্চিত যে বো উপরোক্ত রূপ পরীক্ষা গ্রহণ করবেন? 
তাছাড বো বে পরাক্ষামান শিদ্দেশ করবেন তা? বর্ধমান ম্যাটিকুলেশনের মমপর্ধায়স্ 
কিন! তা? নিদ্ধীরণ ব্যাপারে কলকাতা! বিশ্ববিগ্ালয়ের কোনো অধিকারের উল্লেখ এঠ 
প্রন্তাবে নেই। 

৩। সাপারণ কয়েকটি কথা 

আর বিক্লেমণ করে লাভ নেই। প্রগভিবিরোধী, শিক্ষাবিরোধী প্রস্তাবিত 
আইনের বিরোধীতা স্তাড়লার কমিশন অশ্রমোদিত ব্বায়ত্ুশাসিত মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড 
গঠন প্রস্তাবের বিরোধিতা নয়-একথা স্বম্পষ্ট করে জানাবার প্রয়োঙ্গন আছে। 
স্থগঠিত, স্বায়গশাসিত, যথার্থ শিক্ষার প্রগতি ও প্রসারকামী একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রীমপণ্ডল ১২৬ 


জনসাধারণের সগ্ায়তায দেশের শিক্ষাকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে, প্রসারের পথে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে মা বিশ্বাসের অবকাশ মাছে । কিন্ত বে-গ্রস্তাবের মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক 
বার্রুদ্ধিঃ রাস স-প্রসন্তাব শিক্গান্বার্থের অন্কূল কিছুতেই হতে পারে না-_সে 
প্রস্তাব শিক্ষাবিরোধা, জাতায়ভাবিরোধী হতে বাধ্য | প্রস্তাব-প্রণয়ন কর্চারা যদি মুপলমানদের 
গন্য বিশেষ ধরণের ধ্যশিগণার বাবস্থা করতে চাঁন, তালে তাঁদের বলা ঘেতে পারে, সে- 
শিক্ষার ব্যবস্থা-বনোবত এপনও খিগ্চমান-একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ করে 
এম. এ- স্তর পর্ধান্থ | যে-সব হিন্দুর! ধর্মশিক্ষার জন্ট পৃথক সান্প্রদা্িক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
কামনা করেন ঠাপের ঈন্কও অগরূপ বাবগ্তা থাঁকা উচিত। কিন্তু তা বলেই দেশের সমন্ত 
শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান একান্থভাবে সাম্প্রদাঘিক ভাবে গড়ে উঠবে, বস্ত্র ও 
পাখিবশিক্ষাকে অগ্রান্থ করবে? এাদুক্তি আজ বিংশ শতাব্দীতে কিছুতেই স্বীকার করা 
»্তে পারে না। এছ সআাদশ ব্বাক্তত ভালে সাম্প্রদায়িক মিলন ও জাতীর গ্রক্যের যে-্বপ্ 
গানর; দেখ হি, বে-আদান আমরা উদ্ধদ্ধ হচ্ছি তা ধূলিপাৎ হয়ে মাবে। এক সম্প্রদায় 
মাম্পরদাশ্িক আদশে অভপ্রণিত হলে আর এক সম্প্রদায়ও নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 
গুতিজ্ঞাবদ্ধ হবে এনা খবহ স্বাভাবিক) এবং ভার ফলে একা স্বার্থবোধ চিরকালের জন্ 
নষ্ট হয়ে যাবে দেশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষে ছেয়ে বাবে এবং সাম্প্রদায়িক কলহ দিন 
দিন উগ্রতর হ'য়ে দেবা দেবে। শত শত লোকের ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কর্ম, অর্থ ও সেবা, 
শিলা ও সংস্কৃতির যে-সৌধ বাংলাদেশ আজ গড়ে তুলেছে যা” নিয়ে আজ বাংলার 
«বং বাভানীর গর্প। ক্ষমতার দূপে এবং সংখ্যাধিক্যের জোরে বর্তমান প্রগতি-বিরোধী, 
শতীয়ভাবিরোধী মন্ত্রিম গুল আজ তা? মার ধুলায় লুটিয়ে দিতে চাইছেন। বথার্থতঃ ব্লৃতে 
গলে প্রস্তাবিত বিল মাগষের স্থাবীন চিন্া ও কম্মের হুল অধিকারে হপ্তক্ষেপ করতে উদ্যত 
£'য়েছে, আমাদের জাতির আশা ও আদশের মূলোচ্ছেদ করবার উপক্রম করছে। তা' ছাড়া, 
নে-মরকার এ পথ্যন্ত মাধযনিক শিক্ষণ বিস্তারের পথে বাধাই সৃষ্টি করেছেন বেশী, বারা এতটুকু 
আশ্তকুয কথনও দেছীন হিঃ গেহ সরকারের হাতেই এত বড় ক্ষমতা 1805 
চেষ্ট।কে দেশবাপী কিছু.৩৪ নন্দেহের চক্ষে নাদেখে পারে নং অকীণা কেউ বলে না যে, 
ব্মান শিক্ষাপদ্ধতি শিক্দোষ) এর হংস্কার ও বন্তমান জাতীয় আদপাঙ্গযায়ী পুনর্গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা ম্ধজনগ্রাহথ : কিন্তু প্রস্তাবিত বিল সংস্কার ও পুনগঠন দূরে থাক্‌ যে-সব 
জযোগ সুবিধা এখন ব্তমান। যে ভাতীয় আদশ এবনও এই শিক্ষারাবনার মধ্যে সক্রিয় তার 
মল একেবারে বিনষ্ট করে মাধামিক শিক্ষাকে সাশ্রদায়িক স্বাথবুদ্ধি এবং রিড 
মতা উপর প্রতিষ্ঠিত করতে বাচ্ছে। এর চেয়ে আত্মধাতী প্রস্তাব আর কি হ'তে বি ৃ 
দেশের পূর্দসীমায় যখন পররাজালোভীর আক্রমণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার দেশ যখন চি 
দুভিঙ্ষে যখন ছ্রনসাঁধারণ পীড়িত, তথন এই সর্ধবাপী ছুধ্যোগের হযোগে চি 
গাশ্দায়িক আইনের প্রপ্তাব সংখাাধিকোর জোরে "পাশ, করিয়ে সেখ টা পি 
দুর্বলতার লক্গণ__ম্পষ্টহ বুঝ! যাচ্ছে, এর পশ্চাতে যথাথ্‌ শক্তির ও আত্মীক বলের সম 
১৩ 


১২২ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দরের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


নেই । নইলে এমন সময়ে বর্তমান মন্ত্রিমগুন এই ধরণের আইন উপস্থিত করবেন কেন, এবং তা 
নিয়ে এত তাড়াছড়োই বা করবেন কেন? শিক্ষা সংক্রান্ত এইরূপ ম্লগত আদর্শ নিয়ে 
ছেলেখেলার সময় কি এই £ দেশের সবচেয়ে যখন বড় প্রয়োজন দেশরক্গ1) দেশের 
জনসাধারণকে ছুতিক্ষের হাত থেকে বাচানো। গৃহহীন ও বন্বহীনের গৃহ ও পক্ষের ব্যবস্থা করা। 
তখন কিনা তাঁরা এনে উপস্থিত করেছেন এই ধরণের এক প্রগতিবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী 
শিক্ষা-আইন, যা? জাতি হিসাবে আমাদের আরো পঙ্ঠু করতে বাধা ! 

তা' ছাড়া, যুদ্ধের পর দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি ভাবে পুনগঠিত হবে তা নিয়ে ভারত 
সরকারের শিক্ষাবিদ কর্মচারীরা এবং দেশের অন্কান্ত অনেক মনীষী নানা চিন্তা করছেন) নানা 
পরিকল্পনা রচনা করছেন। ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা সর্বোচ্চ কশচারী জন্‌ সার্জেন্ট 
ইতিমধ্যেই একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রকাশও করেছেন সেহ পরিকষ্জুনা ভারত সরকার 
ও দেশের মনীষীদের সমর্থনও লাভ করেছে । 'অথ5, 'আশ্চর্ষোর বিষয় বর্তমান বাংলার সরকারী 
ম্ত্রীমগুলের যে পরিকল্পনা এই প্রস্তাবিত আইনে প্রকাশ পেয়েছে, তা সর্জপ্রকারে সার্জেন্ট 
পরিকল্পনার প্রগতি ও প্রনারমূলক আদর্শের বিরোধী ও পরিপন্থী । 

আমর! এখনও আশা রাখি, বর্তমান মন্ত্রিম গুল 'অবিলঙ্ছে এই প্রশ্তাব প্রত্যাহার 
করবেনঃ এত তাড়াহুড়ো করে একে বিধিবদ্ধ করতে চেষ্টা করে দেশের শিক্ষার কঠরোধ 
করবেন না । বদি এই প্রস্তাব প্রতভাধত না হয়, তাহাল সমস্থ দেশে যে তুমুল বিপর্যযয 
দেখা দেবে, যে বিদ্বেষ বিষ ছড়িয়ে পড়বে, তার ফল কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় * 


ামার বয় ৭৬ বংদর পূর্ণ হইয়াছে; জানিনা দেহকে কে সর্দাপ্রথম যষ্টির সহিত 
তুলনা করিয়াছিলেন । আনি দেখিভেছি, আমার দেতপানিকেই যথার্থ ঘষ্টির সহিত সা 
করা চলে_ইঙ্া পুরাঁণো হইয়া গিষাতে এবং জরার প্রকোপে ভয়ত খুণেও ধরিমাছে। 
কোনও দিন একটা সামান্ধ কারণ হয়ত মটু করিষা ভাগিযা বাইতে পারে। এব্সপ 
শরীর লইয়া টাঙ্গাইলের ভার ছুরধিগনা স্থানে €ঠ, বণতেই দোড়িযা বাঁওয়া আমার পক্ষে 
যে শুধু কষ্টকর এব* ছুঃনাঁধ্য ভাগ নঠে অনেক সমন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাঁর 
পর রোগার পথোর স্কায় আমার পাবার দাবারের তুকৃতাক্চ এবং গাধালের ঝোলের 
ব্যবস্থা করিতে যাইয়া উগ্চোক্তাদিগরকে অনেক নময় নাজেহাল হইতে হয়, এবং হয়ত এমন 
ঝঞ্চাট পোহাইতে হয় দে, তাহাতে আমি নিজেই বড় অপ্রস্্ত বোধ করি। 

ই সকল সাতপাচ ভাবিয়া এবার টাঙ্গাইলে পূর্ববঙ্গ স্িষনীর ্মোৎসবে 


* টাঙ্গাইল পূর্ববঙ্গ ক্রাঙ্দ-সম্মিলনীর নটচহারিংশ বারিক গধিবেশনে মন্তাপতি শাঁচ।। 1 তার পরফুজচল রায়ে 
ভিভাদণ--১৯৩১। 


জাতীর মুক্তির পথে অস্তরায় ১২৩ 
পৌরোহিত্য করবার জন্ত যখন এই উৎসবের উদ্যোক্তাগণ আমার আযৌবন বন্ধু শ্রদ্ধেয় 
রীুক্ত রুষ্টকুমার মিত্র মহাশয়কে পুরোভাগে লইবা আমার আস্তানার আসিয়া হানা 
দিলেন, তখন আমি দৃঢ়তার মহিত “না” বলিয়া তীহাঁদিগকে প্রত্যাথ্যান করিয়া দিয়া- 
ছিলাম এবং ইহাঁও জানাইয়া দিয়াঙ্লাম বে, সাঁওতালের “ঝুলির” মত এ “না” আর 
“া” হইবে না। কিন্তু তপন মনে হয় নাই থে, বাঘের চেয়ে বাঘ-ঢযালার প্রতাপ এবং 
প্রভাব এত বেশী। বদ্ধু কৃষ্চকুমারকে এড়াহলাঁম,। কিন্তু তাহার জামাতা-ম্তরাং 
আমারও জামাতী--শ্রীম।ন্‌ শচীন্্রপ্রনাদ ছিনে-গোকের মত এমন করিয়া আমার গায়ে 
লাগিয়া গেল থে, তাহার অন্ররোধ রক্ষার জন্য আমি তখন টাঙ্গাইল কেন, কাঁমস্কাট কাতেও 
বাইতে রাঁজীনামা লিখিয় দিয়া অব্যাহতি পাঁইলাম। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি আদার যাবার সময় হইয়৷ আদিয়াছে। জীবনের মন্ধ্যা 
ঘনাইযা আপিতেছে); একটি চোখ হারাইয়াছি, এই শেষ্যাত্রামুখে অন্তগামী সুর্যের 
মান রশ্মিতে আমার এই দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে থে বিবাদের ছবি দেখিতেছি, এবং 
চারিদিকে দেশব্যাপী যে মন্্রভেদী হাহাকার শুনিতেছি, তাহাতে আমাকে পাগল 
করিয়া তুলিয়াছে। যে ব্যথা এবং ছুঃথের আগ্নেয়গিরি আমার প্রাণের মধ্যে হু হু করিয়া 
জিতেছে, তাহাঁর জালায় পাগল হহয়া আমি-_বে দেশে “পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ-এর 
ব্যবস্থা ছিল, সেই দেশে জম্গিয়াও আজ কাশী, কাঁঞ্কী, কাল মাদ্রাজ, পরণ্ড বাঙ্গালোর, 
তারপর করাচী, লাহোর, ঢাকা, আত্রাই প্রভৃতি স্থানে এই বসে উদ্ধাপিণ্ডের মত 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছি” এবং দেশের যুবকদিগকে শান্ত সমাহিত হইয়া মনুয্তত্ব লাভ করিবার 


গন্য আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছি | 
আমি সারা শপীবন রসায়ন শাস্ত্রের অধায়নঃ অধ্যাপনা এবং গবেষণা লইয়াই 


কাটাইয়াছি; এ ব্রতের মূলস্থত্রই হহ্ল সত্যের অনুসন্ধীন-খীটী, নিছক যৌল আনা 
সত্যের অনুনন্ধান এবং তাহার প্রয়োগ এখানে পাই পয়সারও ভেজাল চলে নাঃ এবং 
মিথ্যার সহিত এতটুকুও সন্ধি করা যায় না। চিরদিন সত্যের অন্ুসন্ধীনে নিজেকে 
ব্যাপৃত রাঁখিয়াছিলাম বলিয়া বোধ হয় সত্যন্থরূগের উপাঁসনীকে জীবনের শ্রেষ্ট সার্থকতা 
বলিয় গ্রহণ করিয়াছিলীম, এবং এই দীঘকাঁপ সেই সত্যত্বরূপের ধ্যান) ধারণা এবং 
উপাঁসনাকেই এবং “তম্মিন গ্রীতিত্তস্তপ্রিয়কা ধ্যাসাধনম্‌ 9 তদুপাঁদনমেব”"কেই জীবনের 
ধরবতাঁরা রূপে লক্ষ্য রাঁখিয়! পথ চণিয়াছি। 

(লৌঁকে অনুযোগ করিয়া আমাকে বলেন খে, সারাজীবন ৮১৮ 6৪৪ নাড়াচাড়া 
করিয়াই ত জীবন কাটাইলেন_কিন্তু এই বয়সে আবার খন্দর) সক্ধটত্রীণ, দেশী কল- 
কাঁরথাঁনা স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন, এবং বাঙালী ছেলেদের মাথায় ভাঙ্গশ মারিয়া 
তাঁহা্দিগকে জাগাইয়া তুলিবাঁর বাঁতিক চাঁগাইল কেন? 

এই কেনর উত্তর দিলেই আমার অগ্তকার অভিভাষণের বক্তব্য বলা হইবে। 

প্রায় অর্ধ শতাবীকাঁল অধ্যাপনাঁর কাজ করিয়া আিতেছি, এবং সেই উপলক্ষ্যে 


১২২ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্ের বক্তৃতা ও পঙ্জাবলী 


কত হাজার হাজার ছাত্রকে বুঝাইয়া দিযাহি ধে, কু এবং "গ্রহণ রাহু-নামক 
কোনও রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় সুধা এবং চন্দ্রকে গনাধঃকপণের গলে সংঘটিত হয় 
না, এবং শেষে মর্ত্যবাশীদের কাসর, ঘণ্টা, ঝশাজর এবং (বাপ করতালের সহযোগে 
পূজা অঙ্চনার ফলে রাক্ষসাধিপতি রাহ তৃপ্ত এবং তুষ্ট হয়া কণনিত চন্্স্থযাকে 
ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি মংঘটত ঠয় না। এই 1 সকল জনশ্রুতি, 
ইহা নিছক মিথ্যা এবং কল্পনা প্রশ্থত। 

পৃথিবী, চন্দ্র এবং কুর্য আপন আপন কক্ষে নিয়ত পুরিতেছে। এইক্ধপ 
ভ্রাম্যমান অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্র অথবা সুর্যোর উপর চান উহার অংশবিশেষ 
ছায়ায় ঢাকা পড়ে এবং যে পরিমাণ ঢাকা পড় াতাহই আংশিক বা পর্ণগ্রহণরূপে 
পৃথিবীতে দেখা বায়। ইহাই চক্র এবং ক্ুর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক বাঙ্যালহহার মধ্যে 
রাহুর আক্রমণ এবং তাহার মুখগ্হবর হইতে চন্্রকুর্যের শিল্পতি ও খুক্ধির যে মিথা 
এবং কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহা আগাগোডাই ঝুঠা। 

আজ অদ্ধ শতাবীকান ছাব্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাথ্যা করিয়া 
বুঝাইয়া আনিলাম, তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মালিয়া ইল; কিছ গ্রহণের দিন যেহ 
ঘরে ঘরে শঙ্ঘ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং খোল করভাল সহযোগে দলে দলে কার্নীয়ার। 
রাস্তায় মিহিল বাহির করে, অমনি এই সকল সতোর পুডারীরা9 সকল শিঙ্গাদাগণ 
জলাঞ্জলি দিয়া দলে ভিডিতে আনরম্ত করেঃ এবং ঘরে অশৌচান্ছের মত উডিকড়ি ফেলার দুম 
লাগিয়া যায়। 

সেই হইতে আমার মনে এহ ধারণা বন্ধধূল ১হয়াছে যে, থে জাতির শিশ্গিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাবের ঘরে এত লুকোচুরি চলে ভাঠাদের খুক্তি জুদরপরাহত | 
আমি অশিক্ষিত অথদ! নিরক্ষর লৌকদর কথ! বলিতেহি দা) কারণ জনশ্রুতি? 
দেশাচার এবং লোকাচারই তাহাদের নিকট ধন্মযুক্তির দ্বাও। মতামিথা বাহিয়া 
অথবা বিচার করিয়া লইবার মত শিক্ষা বা নামঘথা তাহাদের নাই। যে জাতির 
শিক্ষিত সম্প্রদান সত্য কি তাহা জানে এবং বোঝে, কিন্ত গীবনে বরণ করিয়া 
লইতে প্রস্থত নহেঃমনের গোপনে, লোকচক্ষুর অন্থরাণে যে মতের নিকট লজ্জায় মন্ত্ 
অবনত করিতেছে» অথচ বাহিরে, জনসমাজে এবং সভার মাঝারে তাহীকে স্বীকার 
করিবার সাহন নাই-সে জাতি কেমন করিঘা জগতের নিকট সগর্দো মাথা তুণিয়া 
দাড়াইবে তাঁহা মামার বুদ্ধির অতীত 

এক শতান্নীরও পূর্বে মামা রাজা রামমোহন বায় ব্রাঙ্মমমাজ প্রতি 
করিয়া এই বাংল! দেশে সর্বাপ্রথম সত্যের পুজা প্রবঞ্ূন করেন। দে কি অন্ধকার 
যুগের তিমির রাত্রি 'আনরা দেখিয়াছি ! ধর্মের নামে বোকমানা গনশীর বঙ্গ হহীতে 
নবজাত শিঞুকে ছিনাইয়া লগয়া পিতাঁহই নি 'টরসজাতি পুত্রকে সমুস্্রগর্তে হাঙরের 
মুখে ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে ! গভীর জঙ্গলের মদ্যে কানীনশির গ্াপন করিয়া! কোনো 
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হতভাগ্য পরিবারের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শিশুকে রি করিয়া আনিয়া ধর্মের নাঁমে 
নরবলি দিয়া মহাঁপুণ্য সঞ্চয় করিলাম ভাবির আননে নৃত্য করিতেছে! স্বামীর জবরন্ত 
51 হি ্যাচদ্াইয়া লয় নাশ চাপা পিয়া, জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়া 
ভাঁধিতেছে ইন্ঠাই সতীর্ঘ পালনের পরাকাষ্ঠটা হইল! 'গুরুবাদ, কর্ভাীভজ! এবং বামাচারাদি 
বহু ছুর্নীতিমূলক শঙ্গষ্টানের প্রচলন করিয়! গাহস্থ্য এবং সানা্জিক জীবনে ছুরপনেয় 
কলঙ্ক লেপন করিয়া ধর্খের নাঁমে সমাঁজে জীবন্ত নরকের প্রতিষ্টা করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত 
এবং পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিতেছে । 
সেই তিমির রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া বে মঞ্জাপুরুঘ এদেশে এক নব 
উষার নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন, আজ তারই প্রচারিত ব্রাঙ্ষমমাজের 
উত্সব প্রাঙ্গণে দীড়াইয়া সেই নবধুগের বার্ভাবাহী মহধি রাজা রাঁমমোহন রায়কে সর্বাগ্রে 
প্রণাম করি, বহার বাণীকে কবি তাহীর অমর কে ভাঁষা দিয়া গাতিযাছেন-_ 
মোরা সত্যের পরে মন, আজি করিব সমর্পণ, 
জয় জয় সত্যের জয়। রত 
মোরা পৃজিব সতা, বুঝিব সত্য, খু জিব সতা ধন, 
জয় জয় ফত্যের জয়। 
যদি দুঃখে দিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়, 
যদি দৈন্ত বহিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়, 
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু মিথ্যা বাক্য নয়। 
যদি মুড নিকট হয়, তবু নাহি ভয় নাহি ভয়। 
জয় জয় মতোর জয়। 
মহায্সা বাঁজা রামমোহন বাঙলার সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে সকল প্রকাঁর অন্ধবিশ্বাস 
কসংস্কার। দেশাঁচাঁর ও লোকাঁচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্থরু করিলেন, এবং তাহার ফলেই 
এ দেশ সর্কপ্রথম মুক্তির আম্বাদ পাইল। রামমোহনই সর্বপ্রথম এ দেশের বুকের উপর 
হইতে দেশাচাঁর এবং লোকাঁচাঁরের জগন্দল পাথর ঠেলিয়া ফেলিলেনঃ এবং মৃতপ্রায় জাতিকে 
অমূতের বাণী শুনাইলেন। তারপর 19120) 1:700দিগের হ্কায় কত মনীষী এবং কত 
মহাঁপুরুষ বামমোহনের পতীকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বজনিধোষে সত্যের বাণী- 
সকল গ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতাধাধিত দেশে, যগী, মাঝি, 
ঘেটু ও মনসা পূজায় মগ্ন, মরণোন্ুথ জাতি, সর্বপ্রথম মহষি দেবেজনাথের ক হইতে খাষি- 
যুগের প্রচারিত উপনিষদের সেই অমরবাণী শুনিয়া স্তম্ভিত ইইল_? 
শৃথস্ত বিশ্বে অমৃতশ্য পুত 
আয়ে ধামানি দিবানি তস্থুঃ | 
ব্দোহমেতং পুরুষং মহাস্তং 
আদিতাবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 
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রূপবিবজ্িত অরূপকে ধাহারা আপনাপন কল্পনাহুযায়ী রূপ না দিলে দেখিতেই 
পাইত নাঃ এবং ভূমা অসীমকে খাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধো আবদ্ধ না করিতে পারিলে 
সেই বিরাট অনাদি পুরুষের সত্তাই উপলব্ধি করিতে পারিত না, তাঁহারা বিশ্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া 
উপনিষদের ব্রহ্গপূঙ্গার বাণী শ্রবণ করিল-_ 
যো দেবৌ যোগ যোহপস্থ 
যো বিশ্বং ভূবনমাধিবেশ 
যে! ওষধিযু যো বনম্পতিযি 
তন্মৈ দেবায় নমোলমঃ | 
তাহার! মন্ত্রাবিষ্টের হায় শুনিল সাধু ভগগ্ন্ত ব্র্গপূজকগণ অ্তচিন্তে প্রাথনা 
করিতেছেন-- 
অমতোমা স্দগমঘ 
তমসোমা জ্যোভিগময় 
মৃতোমাহমৃতং গময - 
অদতা হইতে আমাদিগকে সভাতে লইয়া যাও! অন্ধকার হহতে মামাদিগকে 
জ্যোতিতে লইয়া যাও! দুত্থ্যু হইতে মামানদগকে অমুতিতে লইয়া যাও! 
প্রায় পৌঁনে এক শতান্দীর পূর্বেকার বাউলা দেশের সামাঙিক বেষ্টনী এবং 
পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া নানারূপ দেশাচার এবং অন্ধসংস্কারের 
বঙ্বীধুনীর মধ্যে ব্ধিত হইয়া বন প্রথম কলিকাতা আসিলাম, তখন ব্রা্মসমাজের সেই 
অগ্নিধুগের ক্ষুরধার ঘুক্তির মুখে পড়িয়া? সকল মিথা।র আবরণ এব বঙ্গবন্ধন কাটিয়া 
ছিন্নভিন্ন হইয়া দেল । আমি যেন এক নব্জ্রীবন এবং মুক্তির আন্বাদ পাইলাম। দেহ 
হইতে বাক্ষধর্্রকেই আমি আমার লীবনের অবলম্বন লিনা গ্রহণ করিয়াছি । কিন্তু 
আমি মার্কানার! হিলকরারী ্াঙ্গ নই) এনা ত্রাঙ্গবন্ধকে আমি একটা 01061990010, 
01880110111) লোহার হাতে ঢাল: হাতি পা লারা 9০2০7৮06701) বলিয়া কোনও 
দিন বুঝি নাহ এব গ্রহণও করি নাই । 
ঈগ্তের দকল বন্মপিপাশ্র নবনারীর সম্মুগে ইচা বিশ্বজনীন এবং সার্বজনীন 
ধনের এমন এক বিশাল, পিট আদর্শ পাপন করিরাছে বে, ইহার স্বরূপ যতই উপলব্ধি 
করিতে ঘাঠ, তত চার পিশালতার মরো ডুবিয়া যাইতে থাকি? এবং এই বিশ্বরূপের 
চিন্তা করিতে করিতে এ মুগ্ধ এবং হতবুদ্ধি হইয়া! যাই। এই ব্রাহ্ষধন্ঘ্র 0৮৫77 
29101, ৪৮৫1-1)01018১150 ৮10 05617070৮10, 
মচস্বজাতি 'এবং তাশাঁর প্রতিষ্িত সমাক্গ চিরগতিঘীল এবং চিরচলিষুঃক_সময় এবং 
জলন্দোতের ন্যাম অবিরাঁম। অবিশ্রাম গতিতে চলিতেছে-এই অনন্ত চলার পথে, কত 
মনয় তাভাঁকে হয়ত পঙ্থিপ কর্দনানক্ত বন্জলাশয়ের পাকের মবো পড়িয়া চারিদিকে 
পৃতিগন্ ছড়াইতে ছড়াইভে চলিতে হইতাছে; কিন্কু ইহার গতির মধো যে অন্তনিহিত 
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ধার শক্তি লুক্কায়িত মাছে তাহারই তেজে এনং প্রভাবে সকল বাঁধা বিদ্বু কাটিয়া, 
পথের কাটা দলিয়াঃ মথিয়া, ঠেলিয়া, ফেলিয়া সে আবার নূতন ভেজে নিজের পথ 
নিজেই কাটিয়া বাির হয_-জনপদ এবং জগতের কল্যাণকারীরপে পূজিত ও আদৃত হয়। 
মানব জীবনে এবং মন্গস্ম সমাজে ব্রাক্ষবর্ম এইরূপ ছুনিবার শক্তি সঞ্চয়ের এক 
বিরাট 5691761)066০0, এইখানে যদি শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে শর গতির আর বিনাঁশ 
নাই। 
“কলোহায়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃষ্ধী, 

পৃথিবী বিশাল এবং বিপুল, কালও অনন্থ। এই অনন্থ পথে চলিতে চলিতে 
কত বাধা; কত বিদ্বু, কত পঞ্গিল আবর্জনা আদিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে, কিন্ত 
এ ২৮:০৪ 1১6৮১ তে যদি শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে মাভৈঃ! | মাতৈঃ ্ 

বিগতভী হইয়া সব বাঁধা বিদ্ব দলিত মথিত করিয়া তবে পথ চলিতে পারিবে। 

“যদি দেখ পথে ভয়ের সঞ্চার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, 
ঘেপথে বাঁজার প্রবল প্রতাপ, শমন উরে যাঁর শামনে 12 

ভক্ত সাধক মিথা এই গান করেন নাই। মাঁনব জীবনের শত পাপ প্রলোভন 
এবং দুর্বলতার মাধা পড়িয়া যদি কোন দিন হাবুডুবু খাইয়া থাক, এবং “সব 
গেল” “সব গেল” বলিয়া তাহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাহু তুলিয়া 
বদি সেই রাজার দোহাই দিতে পার, তবে নিশ্চয়ই জেন) এ ৯07809792৮6 হইতে 
অগ্নিশ্বুলিঙ্গ বাহির হইয়া নব পাপ প্রলোভন পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আবার 
বলি-বাঙ্গধন্ম মানব জীবনের এই ১6৩৪৪ 0)৮৮0]৮, 

শৈশবকালে কলিকাতায় আমিযা ব্রাঙ্গধর্ম্ের পতাঁকাবাহীদের মুখে এই সকল 
অগ্নিবাণী শুনিতাঁম আর জীবনে নৃতন সন্কন্প সকল গ্রহণ করিতাম। সেই ছাত্রাবস্থাতে 
সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের মন্দির স্থাপনের ফণ্ডে আমি ২০২ টাকা দিয়াছিলাম। একথা 
আমার মনে ছিল না;কিন্তু সম্প্রতি ্া্গ সমাজের এক বিদ্ধী কন্তা, শাস্তী শকুন্তলা 
রাও) এম.এ বি.লিট., (অগ্ন ) সেদিন আমিয়া আমাকে বলিলেন যে, পুরাতন নথীপত্রাদি 
ঘণটিতে ঘাঁটিতে ছাত্রাবস্থায় ব্রাঙ্ছমনির নিম্মীণের জীহাযাকাঁরীদিগের পিষ্টের মধ্যে 
আমার এবং আমার বন্ধু কষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নাম দেখিলেন। 

আমি এই কথাটির উল্লেখ করিলাম এইজন্ধ যে মে যুগে ছাত্রদের মধ্যে 
সত্যানসন্ধানের এবং সত্যসন্ধী হইবার কি বিপুল আগ্রহ ছিণঃ আর আজ সেখানে 
মেসে মেসে গ্রেটা গার্ষোঃ মেরী পিকৃফোড, কাঁননবাঁপা এবং চক্দজরীব্তী প্রভৃতি সিনেমা 
্টারদের রূপের চঙ্গা ও ধ্যান ধারণা চলিতেছে, এবং বাকি সমযট্কু ক্রিকেট ও ফুট- 
বলের মাঠে ভিড় জমাইয়। জটলা হইতেছে, আর কার ৫; কেমন হইণ তাহা লইয়া 
হাতাহাতি মারামারি চলিতেছে । 

হায়, আর সে সব 1100 1801৩-দের জলন্ত বাণী শুনিব না। মহধি দেঁবেনু- 


১২৮ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


নাথ, ব্রক্মানন্দ কেশবচন্ত্র, দাশনিক নগেন্দ্রনাথ, ভক্ত বিজয়রুষ্ণ, পণ্ডিত শিবনাঁথ আজ 
তোমরা কোথায়! যে সকল কের বাণী শুনিবার জন্য হাজার হাঙ্গার নরনারী 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমু্ধের ন্যায় ব্রাঙ্গমন্দিরে বসিয়া থাফিত--আজ মে কল ক 
নীরব হইয়া গিয়াছে_কেব্ল তাহার বঙ্কীর থাকিয়া থাকিয়া মন প্রাণ আলোড়িত 
করিয়া তুলে। সে মকল কণ্ঠ নীরব হইযাঁছে সতা, কিন্তু তীহাদের সেই সকল জলন্ত 
জাগ্রত বাণী নিভিয়া যায় নাই। মাম্তষের প্রাণক তাহা দিকে দিকে এমনভাবে দোলা 
দিতেছে যে, একবার তাহার আঘাত প্রাণে লাগিলে উহাতে ষে তরঙ্গ উঠে তাহা-ত মানুষকে 
পাগল করিয়া তোলে । মহীপুরুষেরা চলিয়া যান, তীহাদের কও সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ 
হইয়া যায) কিন্তু ঠাহাঁতদের বাণী মরে না। অমর কবি 11621)২0) গাহিয়াছেন ০ 
(08৮ 06110540011 10010 9708 10 সিগা] 
701 11৮0 (97 ৮হত 10111107৫৮৮, 

মহাপুরুষেরা এই ত্রার্ধর্মনকে ক্ধীবনে এবং জনসমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। 
এবং তাহার পুজারীদিগকে একত্র করিয়া ব্রাঙ্গলমাজও গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। 
আজ শতাব্ধী হইতে না হইতে সেদীপ কেন হীন এবং নিশ্রভ হইয়া পর়িতেছে, পে 
সম্বন্ধে আপনাদিগকে চিন্তা করিতে বলি। ত্রাঙ্ষদমাজ এবং ত্রাঙ্গধন্ম যন মধ্যাহ্ন 
সুর্যের স্তাঁয় চারিদিকে তাগর দীপ্তি ও কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছিল, তখন বাঁঙল! 
দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমার বান্ষমন্দির স্থাপিত হইয়াঠিল। আজ সে 
সকল মন্দিরের দরজা খুলিবারই লোক নাহ, এবং মন্দিরগুপিও ধ্বংসোনুধ ! ব্রাঙ্গদমাজের 
লোকদের মধ্যে অনেককে আগচাঁরে ব্যবগারে আর ব্রাহ্ম পলিশ! চেনা যায় না বলিয়া 
বুঝি ত্রাহারা জাতিতে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন। 

দার্শনিক এমাঁরসন সত্যই বলিয়াচছন-- 

1৬10 17501600107 15110 10121110001 ১510৬ 11711111101, 8 টাত-00)048 
8৪ 1১21) ৮1 আনি 0৮000111177 65 2) আিন507 07100110005 
(90210671510, 110101 সি্৫ল]তেছ আছি 10751025100 00৮5৮010177 15111511৯ঠিকত? 

ব্রাঙ্গপমাজও এপন বেন 10000 771 ১1711975 01077 00151120501 01000007000 
হইয়া দীড়াহয়াছে 
একটা বিরাট ক্ষেত্র বুচনা করিয়া গিঘ়াঙিদেনত এবং মনবজীবনে পবিন্ ব্রাঙ্গধর্মের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া এই রোগ শোক ছুঃখ এবং 'আরিব্যাধি প্রপীটিত গথিবীভেহ এক নৃতন 
স্বর্থরাঁজ্য রচনার আয়োছন করিয়াছিলেন তাহারা বলিয়াছিলেন,__ 

“জগতে আমরা করেছি ঘোষণা 
ঘুচাব পরার কলুষ যাতনা 
গড়িব ভূবন নৃতন ক?রে।» 
তাহারা একে একে দকলেই চলিয়া গিরাছেন) মাত্র মুষ্টিমেয় জন কয়েক মনীতিপর বৃদ্ধ 


| বাহারা ব্রাহ্ম স্থাপন পরিয়া গগতের একেশ্বরবাদাদিগের মন্মিলনের 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১১৯ 


শিবরাত্রির সলিতার স্তায় এখন ধিকি ধিকি করিয়া জলিতেছেন। এই স্তিমিতগ্রীয় 
প্রদীপ কয়টির আলোতে ব্রাঙ্গসমাজের চারিদিকে মে গভীর অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া 
উঠিতেছে, তাহারই নিবিড়ত! যেন আরও কুটিয়া উঠিতেছে। তবুও এই সকল অনীতিপর 
বৃদ্ধের মনে এবং প্রাণে যৌবনের যে তেজ এবং আঁশা দেখিতে পাই, হায়, হায়! যদি তাহ'র 
এক সহশ্রাংশও যুবকদের মধ্যে দেখিতে পাইতাম, তবে আমার এই জন্মভূমির মুখণ্রী ফিরিয়া 
যাইত। আর কি এ.দশে কেশবচন্ত্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শিবনাথ প্রভৃতির ভ্াঁয় 
দেশকাঁল লোকাতীত মহ1নাঁনব সকলের জন্ম হইবে না? 

চারিদিক হইতে মাঁঝে মাঝে একটা রব শুনিতে পাই, ব্রাঙ্মদমাজ এ৭ন তাঁহার কাঁজ 
গুটাইতে পারে, কারণ হিন্দুসমাজ এখন তাহার অনেক মত গ্রহণ করিয়াছে। যদ্দি 
তাহাই হইত, তবে সেকি সুধের দিন হইত ! মহাঁজ্সা রামমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতাঁম 
_হে নরোত্তম মহামানব! ত্রাঙ্গবর্ম্বের জন্য তোমার যথাঁপর্বন্থ ত্যাগ--শত লাগ্না, গঞ্জনা 
ও ধিকার মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া নেওয়া সার্থক হইয়াছে! 

ব্রাঙ্গলমাজের কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে যাহারা বলে তাহাদিগকে আজ জিজ্ঞাসা 
করিতেছি-- 

১। দেশ হইতে পাপ, ছুনীীতি এবং ব্যভিচার কি দূর হইয়া গিয়াছে? 

২। ঘাহারা পরস্ত্রী অপহারক, মগ্ধপ এবং ব্যভিচারী, যাহারা নানা ছুঙ্ষিয়ার দ্বারা 
সমাজকে কলুষিত এবং দেশের নৈতিক হাঁওয়া বিষীন্ত করিয়া তুলিয়াছে, উরগক্ষত অঙ্কুলীর 
সায় আমরা কি তাহাদিগকে বজ্জন করিয়া সমাজ-দেহকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি? 
না, তাহাদিগকেই আবার নৈবেদ্যের সন্দেশের মত সকল সভা-সমিতি এবং সামাজিক 
অনুষ্ঠানের মাথায় বসাইয়া মোঁড়নী করিতে দিয়া মাঁনব-জীবনের উচ্চ আদর্শকে ধলায় 
টানিয়৷ নামাইয়াছি, এবং জাতির মেরুদণ্ড ভার্গিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছি ! 

৩। জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং "বারো সেপাহীর তের হাড়ী” কি আমাদের মধ্য হইতে 
উঠিয়া গিয়াছে? সে দিন কোনও -১০1০)১০১ বা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
বাহির হইয়াছে--৬৬:7)/60 197 8 1)0:)-381001157139061001 13110101279 1910 
00111])16510)00 87৭60007101 0049 [0৮ 7. 19000]0 ৯0. সিত বি 17) 1116 
১0715 1১70)910) 19171 বিজ্ঞানে (১০1০ ১[.১০- পাশ করিয়াও এই ১৩৪০৪ 
০,৫1০৮-এর মন হইতে জতিভেদ, বর্ণভেদ এবং শ্রেণীভেদের মোহ কাটে নাই, এবং 
বিজ্ঞাপন দিয়া 1১510 মংগ্রহের উপরও ঘ্বশা জন্মে নাঁই। বিবাহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যে 
পরস্পরের প্রতি শর্ধা ও প্রেমের মূলে পরস্পরের হৃদয় বিনিময়, সে ধাঁরণীও ইহার মনে 
জাঁগে নাই। এই আদর্শ কি দেশ গ্রহণ করিয়াছে? 

৪। অস্পৃশ্ঠ এবং জলীচরণীয় জাঁতিদিগকে এতকান ধরিয়া আমরা চে? 
সকল আশা), আনন্দ এবং উত্থানের সুযোগ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া 01 ্ 
যে পণ্ড করিয়া! রাখিয়াছিলাম, আজ এত আনোৌলনের পরেও আমরা কি তাহাদিগের 


১৭ 


১৩০ আচার্ধা প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


সকলকে মনে প্রাণে ভাই বলিযা আপিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইবার কানও আয়োজন 
করিয়াছি? 

মহাত্মা গান্ধী অতি আক্ষেপেই এক স্থলে বলিয়াছেন যে, তাহাকে যদি পুনরায় জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয়) তবে তিনি যেন অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞাত জাতির ঘরেই জন্বাগ্রহচণ করেন। যাহাতে 
তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের প্রাপ্য সকল অবজ্ঞা ও অনার্দরের অংশ গ্রহণ 
করিতে পারেন। মহাত্মার এই অদ্ভুত ইচ্ছার কথা বলিতে বলিতে তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিত 
বিধুশেখর শাস্ত্রীর সশ্রন্ধ উক্তির কথা মন পড়িল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন__“আমি 
পূর্বে বলিয়াছি যে, বোধিসব্ের শুরে পোছান অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্ধ উহ! একেবারে 
অনধিগম্য নহে । একবার মহাত্মা গান্ধীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেছ ইহার সত্যতা 
উপলব্ধি হইবে ।” সত্য সতাই মানবাসবাই এখন তাহার জীবনের একমাত্র প্রত হইয়াছে । 

৫1 ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং সমস্ত মানব জাতির ভ্রাতৃধের (1১5৮১07199৭ 97 09৫ 
21১0 0:০0167717994 91 10717) যে মহান এবং উচ্চ আদশ ব্রাঙ্গসমাজ প্রচার করিয়াছেন, 
এ দেশের লোক কি তাহ! গ্রহণ করিয়াছে ? 

৬। এদেশের ছত্রিশ রকমের পরম্পর বিরোধী, বিভিন্ন মতাঁবলম্বী বিবাদমাঁন জাতির 
মধ্যে ব্রাঙ্গলমাঁজ-- 

“এক দেশ, এক ভগবান, 

এক জাতি, এক মন প্রাণ” 
রূপ যেমহা সাধনার সুচনা করিয়াছেন, ব্রাঙ্গেতর সম্প্রদায় সমহ কি দেই সাধনা গ্রহণ 
করিয়াছেন? 

৭। মন্দির, মমভিদ্‌ এবং দেউপ নির্মীণ করিয়া ভগবানকে একটা চৌহদ্দীর মধ্যে পুরিয়া 
মানষ শুধু সেই ছাঁয়গাটাকেই পবিত্র মনে করিত, এবং পাপাচরণের অতীত করিয়া রাখিত; 
কিন্ধ তাহার বাহিরে নব জায়গায় শমতাঁনের শীলা রচনা করিতে এতটকুও কুগ্ঠা বোধ করিত 
না। এই অন্ধ বিশ্বান ভাঙ্গিয়া দিয়া বাঙ্গদমাভ গুচার করিয়ীছেন--ভগবানের মন্দির 
কোনও চৌহদ্দী আট! কষপ্রস্থানে বীমাবন্ধ নহে 

“শ্রপিশালমিদ* নিশ্বং পবিত্ং পঙ্গমন্রিরং 

চেতঃ শ্রশিশ্মুলং হার্থত সতাং শাক্ষমনশ্বরং 

বিশ্বানো ধন্নূলং ঠি, গ্রীতিঃ পরম সাধনম | 

হ্বার্থনাশস্ক পৈরাগ্যং বক্ষে বেবং প্রকীত্্যাতি ॥৮ 
এই বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় সারা পৃথিবীটা ব্রঙ্গের মন্দির ; 'এবং যাহা শাশ্বত, অবিনশ্বর ও 
চিরন্তন সত্য, তাহাই শান্্। রঙ্গ না এমন কোনও স্থান নাই। যদি কোন মন্দিরের 
মধ্যেই ভগবাঁন থাকেন, এই বিশ্বাসে মন্দিরের মধ্যে কোনও পাঁপ ও মিথাঁচরণ করিতে ভীত 
এবং সন্কুচিত হও) ভবে সুবিশাল এই পৃথিবীইত সেই বরন্ষমনির-_ এ মন্দির থুথু ফেলিয়া 
নোংরা করিবে কি করিয়া? দেশবাসী সকলে বাঙ্গসমাজের 'এই আঁদশ কি গ্রহণ করিয়াছে ? 
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৮। শুধু তাই নহে, ত্রাঙ্গঘমাজ 'আপন দেঙ্গকৈই ভগবানের মন্দির বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। মাম্থষের মন এই মন্দিরের পূজারী । 1107]19 ০৫ (10 75 7010 709, 
যে দেহ ভগবানের মন্দির, তাঁহাকে কেমন করিয়া পাপে মলিন এবং কলঙ্কিত করিবে? 
যে মন ভগবানের উদ্দেশ্টে অঞ্জলি দিবার জন্ত সাধনা করিতেছে, পাপ চিন্তার দ্বারা কেমন 
করিয়৷ তাহাকে কলুঘিত করিবে? মানবজীবনেই ভগবানের দেউল গঠন করিয়া তাঁহাকে 
সকল মন প্রাণ দিয়া “হদা মনীষা মনসাভিঃ ক্রি হইয়া) এই ঘষে এক অভিনব পূজার 
পদ্ধতি ব্রাঙ্মদমাজ প্রচলিত করিয়াছেন, দেশের লোক ক্রিয়াকাগুবিহীন এই প্রাণময় পূজা- 
পদ্ধতি কি গ্রহণ করিয়াছেন? 

৯। সমাজে, সাহিত্যে এবং ছাষাচিত্রে প্রতিনিয়ত স্বল্লবসনা নর-নারীদিগের যে 
সকল লজ্জাঁকর ছবি বাহির হইতেছে__-কাব্যেঃ কবিতাঁ এবং গল্পে যেরূপ জঘন্ত ন্তক্কারজনক 
গরলোদগারী রচনা মকল বাহির হইতেছে-_- দেশের সর্ধত্র যে দারুণ দুর্নীতির প্রাবন দেখা 
যাইতেছে-যাহীর শ্রে।তে পড়িয়া মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ, স্মরণীয় এবং বরণীয় আদর্শগুলি 
একে একে ভামিয়া যাইতে স্থুরু হইয়াছে--কই, তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনসমাঁজ, মণিহাঁরা 
দলিত ফণিনীর ন্তায় গভীর গঞ্জনে মাথা খাঁড়া করিয়া উঠিয়াছে কি? দেশের যুবকগণ 
যৌবনের অমিত তেজ এবং শক্তি লইয়া কটুরীপানার ন্যায় জনপদধ্বংসকারী এই দৃষিত 
বন্তাপ্রবাহের মুখ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য রুখিয়! দাড়াইয়াছে কি? 

১০। সর্বোপরি সমগ্র দেশ কি একেশ্বরবাদী হইয়াছে, এবং পরত্রহ্ষকেই একমাত্র 
উপাস্য এবং আরাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ? 

এ সব যদ্দি না হইয়া থাকে, তবে বলি যে, ব্রাক্মলমাঁজ তুমি বাচিয়া থাক--তোঁমার 
কাজ শেষ হওয়া দুরে থাকুক, মবে আরম্ত হইয়াছে মাত্র। 

তবে হাঃ দেশের লোক বলিতে পারে যে, তোমরা ত খুব বড় বড় আদর্শের কথা 
বলিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের শিশ্ক সন্তানেরা কে কেমন হইয়াছে এবং হইতেছে তাহ! 
একবার চাহিয়া দেখ কি? লজ্জায় মন্তক অবনত করিয়া এই সকল অভিযোগ স্বীকাঁর 
করিতেছি । শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাঁশয় শেষ জীবনে নিজের গাল নিজে চড়াইতেন) আঁর 
বলিতেন-_হাঁয়ঃ হায়! আমাদেরই দোষে বুঝি ইহারা আদশচ্যুত হইয়া যাঁইতেছে। 

আমার মতে ব্রাঙ্গপমাজের আদশ হিমালয় শিখরের গ্ভায় উচ্চ এবং মহান। 
স্মরণাতীত কাণ হইতে কোটি কোটি ধন্্পিপা্ নরনারী এ স্ুবণ শিখরে পৌছিবার 
জন্য হিমালয়ের পাদমুূল হইতে পর্বতীরোহণ আরম্ভ করিয়াছে_কেই পছুমন্‌ ঝোলা 
হইতেই ফিরিয়া আগিয়াছে, কেহ বা বদরিকাশরম দেখিয়া নামিয়া আসিয়াছে, 
আবার কেহ বেদাঁর-বদ্রী পৌছিয়াই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে অবসর হইয়া পড়িয়াছে--আবার 
কোনও ভাগ্যবান, কাঁঞ্চজজ্ঘার ওই স্বর্ণ পীর্ষকে কিছুতেই লক্ষাহারা করে নাই_সে 
কেবল উর্ধলোকেই চাহিয়া আছে, আর ধাপ হইতে ধাপে কেবল উঠিয়াই চলিয়াছে, 
_ তাহার দৃষ্টি, সেই জোতির দিকে অপলক নয়নে নিবন্ধ হইয়া আছে__দক্ষিণে 


১৩২ আচাধ্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


বামে, পশ্চাতে কোথাও আর তাহার দৃষ্টি নাই--মে কেবল উঠিযাই চলিযাছে--তাহার 
কাণে কেবল সেই দূরাগত সঙ্গীত বাজিতেছে__- 
“মোরে ডাঁকি লয়ে যাও 
মুক্ত দ্বারে, তোমারি বিশ্বের সভাঁতে 
মোরে ডাকি লয়ে যাঁও। 
উদয় গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে, 
তিমির লয় হ'ল দীপ্তি সাগরে, 
স্বার্থ হ'তে জাগ, 
দৈন্ত হতে জাগ, 
সব জড়তা হ'তে 
জাঁগ জাগরে 
সতেজ উন্নত শোভাতে। 
মোরে ডাঁকি লয়ে যাও- 


ব্রাহ্গধর্দের আদর্শ এত উচ্চ, এত মহান এবং এত বিশাল, দে হহার সর্বাঙ্গীন 
পালন এবং সাধন নকলের পক্ষে হয়ত সহজ এবং সম্ভব নাঁও হহচঠ পারে। কিন্ত 
আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া এই ষে অবিরাম গতিতে চলা এবং সাধনা, ইঠার মধ্যেই মীনব- 
জীবনের সার্থকতা! । 

“স্বল্লমপ্যস্য ধর্মন্য ত্রায়তে মাতা ভয়াঙ | সেহছ অমৃত সাগরের বিন্দুমাত্রও জল 
ধ্দি আমরা পান করিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা রুতাথ হই। আমাদের মধ্যে 
অনেকেই লছমন্‌ ঝোলা হইতে ফিরিয়াছে। কিংবা পর্কতারোহণ করার কগটকে শেয়ঃ 
জ্ঞান করে নাই বলিয়া হাপিতেছে 1-মামি বলি আমর! যাহা পারি পাই, তোমরা 
আলিয়া তাহা সফল কর। 

আদর্শের মধ্যে যদি কোনও গলদ না থাকে) মিথ্যাভানণ,। মিথ্যাচরণ যদ্দি পাপ 
বলিয়া মনে কর-__পরন্ত্রী হরণ, পরদার গমন এবং ব্যভিচার যদি দুঘণীয় বলিয়া মনে 
হয-ন্জীতিভেদ এবং বর্ণ বৈষম্য যদি জাতীয় উন্নতির বিষম পরিপন্থী বলিয়া স্বীকার 
কর-_ধির্শঃ সর্বেধাং মধু'ধর্মহ মানব গীবনের একমাত্র মধু, ইহা যদি বিশ্বাস কর-- 
তাহা ছাড়া আরও বে গকল মুল সতোর উপর (06011781 ৮০116105 ) মানবজাতি এবং 
মনুষ্য সমাজ যুগ বুগান্ত ধরিয়। মহাকালের নকল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই সকল মূল সত্যের উপর ঘবদ্দি সতা সত্যই আস্থা থাকে, 
তবে আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-দেশ কি এই নকল আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে? 
_কিন্বা আনুসরণ করিতেছে? যদি তাহা না করে, তবে বলি যে ত্রাঙ্থলমাজ তোঁমার 
সম্মুথে বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কন্র্গের পড়িঘা রহিয়াছে । আর আপনারা ঘাহারা টিটুকারী 
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দিতেছেন, তাঁহাদের বলি, আমরা যাগ পারি নাই, আপনারা আয়! তাঁহা আপনাদের 
জীবনে এবং জাতীয় জীবনে সফল করিয়া তুলুন_- 


“বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন 
বাঙালীর ঘরে ঘত ভাই বোন্‌ 
এক হউক, এক ভউক, এক হউক, হে ভগবান । 
বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা 
বাঙালীর প্রাণে যত ভালবাসা 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান 1” 
যাহারা মনে করেন বে, ত্রাঙ্মপমাজের কাজ হিন্দুসমাজ অনেক গ্রহণ করিয়াছে, 
এইবার তাহারা পাততাড়ী গুটাইতে পারেন, তীহাদিগকে বলি যে, তীাহাদিগের একেবারে 
ৃষ্টিবিভ্রম এবং মততিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে । 
তারা ব্রাঙ্মদমাজের সেমিজ, সায়া এবং কৌচাইয়া সাড়া পরা লইযাঁছেন সত্য, 
হারমোনিয়ম সহযোগে মেয়েদের আধুনিক গাঁন গাওয়াঁও শিখাইতেছেন সত্য--এবং 
ব্রাঙ্গসমাজের উপর 'আরও এক ধাপ চড়িয়া 07163)0] 091706০-এর নামে হিষ্টিরিয়া 
অথবা মৃগীরোগগ্রন্ত মানুষের ন্যায় হাত পা বেঁকাইয়া একরকম নৃত্য করিতে 
শিখা ইতেছেন ) ব্রাঙ্গলমাজের মেয়েদের স্ায় নিজেদের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষাও দিতেছেন, 
পাশ্চাত্য দেশের অতি আধুনিক মতসমূহও যেমন €(10-60008,619779 8170177002601) 
২২1৯৮ (9101) স্থাপন ইত্যাদি অবাধে এবং অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া নিজেদের 
প্রগতিপরায়ণা বলিয়া গর্বান্ুভব করিতেছেন_ অর্থাৎ ব্রাঙ্গলমাজের যাহা খোঁসাভৃষি।-_ 
সে সব, এবং তার চেয়েও অনেক কিছু দুষণীয় এরং ন্তক্কারজনক জিনিস গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু যাহ আসল এবং বাহা না পাইলে কিছুই পাওয়া হইল নাঃ আমি 
বলিব ইহারা তাহার কণামাত্রও গ্রহণ করেন নাই। 
ক্রাইষ্ট তাহার শিষ্দের বলিয়াছিলেন--২10 8০৪) 100৮010916৮ 08 
(৮11) 6189 ৮৮0১916 110) 000 10৯6৮ 005 9) ১০৪1? 
বর্গবাদ্দিনী সৈত্রেয়ী খষি যীজ্ঞবক্ষ্ের “নেতি” “নেতি”র বাখ্া শুনিয়া দৃপ্ত তেজে 
বলিয়াছিলেন-_- 
“যেনাহং নাঁমুতা শ্যাম্‌ 
কিমহং তেন কুর্যযাম্ত | 
যাহাত্থারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা দিয়া আমি কি করিব? 
বাঁ্ষসমাঁজের বাহিরের আবরণ, খোঁপাভৃষি, আঠি_ইহার চাল-চলন, পোষাক 
পরিচ্ছদ, হাঁবভাব--এ মব একেবারেই বাহিকঃ এ না নিলেও ক্ষতি নাহ এবং নিলেও 
আদল জিনিসের এতটুকু বাড়ে না! প্রকৃত মান্য এবং প্রকৃত ত্রাঙ্গের বিচার তাহার 


১৩৭ আচাধা প্রফুল্লচন্দ্ের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাহিরের জলুমর জন্য নহে--তাহার অন্তরাত্বার এপং ভিতরকার 
মানটষটির সত্য পরিচয়ের উপরেই তীহার যথার্থ আদর, অনাদর নিভর করে। 
ক্রাই& খলিয়াছেন__1) 10 1000২ 0[9108 61০৮0 70011561766102) 
08৮৮৩০120০৮ োছা] ১৮৩৮ 0৩০৮১ 
বাক্গধম্মেরে আদশুক মনে এবং প্রাণে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, এবং তাহার 
সাধনায় অগ্রনর হইতে থাকিলে, বাহিরের এই সকল রূপসজ্জা এবং আবরণ আপনি 
আপনিই ফুটিযা উঠে। তথন তাহা আর ধার করা জিনিসের মত অন্তকরণ কিমা পরিতে 
হয় না । 
“বিজ্ঞান; সারথিষন্ত, মন; প্র গ্রহবান্নরঃ 
সোহ্ধবনঃ পাঁরমাপ্সোতি, তদ্বিষ্োঃ পরম? পদং |” 
বিজ্ঞান বাহার সারথি, এবং মনোরূপ রজ্জ, বাহার বশীভূত, তিনিহ সংসার পার, 
সংসার অতীত, সর্্রবাপী পরত্রন্দের পরম স্থান প্রাপ্ধ হন। জ্ঞান। প্রেম এবং 
তক্কিকে বনিয়াদ করিয়া, বিশ্বাস, বৈরাগা এবং সেবার অনুশীলনের দ্বারা ঘিনি আপনার 
জীবনকে পুণা এবং পকিব্রতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন, তাহার আর বাহিরের 
পোষাকের দরকাঁর হয় না। আর ঘবাহাদের বাহিরের আবরণহ একমাত্র সম্থল। 
ভিতরে কিছু নাই, তাঠাদের পাওয়া ঠিক গেরুয়ার আলখেল্লা পরা বৈরাগীর ভিক্ষা 
মাগিয়া বেড়ানোর স্কায়। বৈরাগ্যের প্রতীকম্বরূপ যে গেরুয়ার আলখেল্স! পরিয়াছে, 
তাঁহার আবার ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরা কেন? এঠিক যেন_ 
“মন না রাঙায়ে কি তুল করিয়ে 
কাপড় রগাল দোগা 
মন্দির তলে আনন পাতিল 
শিলাপূজনের লাগি । 
হুগম বনে গিরি শিরে। 
বলৃক্লেশে মনরিল দে ফিরে) 
কচ্ছে তারে নাঠি মিল 
বলে দেবে কোন্‌ অন্তরাগি 1” 
ধর্মের আদর্শ দূরে থাকুক ব্রাহ্গনমাভের উচ্চাদশগুলির মধ্যে যাহা জাতি গঠন 
এবং মম্ষ গড়িবার প্রধান উপাদান তাহাও হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে নাই; যদি 
করিত তবে আজ (:0101711)0] &5410-এর প্রশ্নই উঠিত নাঃ এবং 1)0])65500 
01245-এর স্বার্থরক্ষার অঙ্কুগাঁত কৃষ্টি করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজের মধ্যে ভাঙ্গন ঢুকাইবার 
স্যোগও জ্ুটিত না। 
আজ মগাত্সা গান্ধী হরিজন আনশ্োপনের ঢেউ খলিয়াছেন। এবং তাহাতে 
পলিটিকূসের খং ধরিয়াছে বলিয়াহ সমস্ত ভারতপর্ষে হরিজন আনোলনের একটা 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১৩৫ 


ঢেউ উঠিয়াছে_-এই আন্দোলনের মুল উৎপ কিনব উদ্দেশ্টনুলক ) যেহেতু মুনলমানেরা 
সংখ্যাধিক্যে এবং অন্তান্ঠ কারণে রাষ্থীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব এব* প্রাধান্লাভ করিতেছে, 
এবং অবনত সম্প্রদায়ের লোকেরাও হিন্দুদিগের অত্যাচারে স্বতক্জ নির্বাচনের দাবী 
করিয়া তাহা পাইয়াছে, স্থৃতরাং আর উচ্নাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাগা চলে ন:-_এইবাঁর 
মিতালী করার প্রয়োজন । 

এই উদ্দেস্টনলক হরিজন আন্দোলনের সহিত স্বাধীনতার উপাসক আমেরিকান 
জাতির হরিজন আন্দোলনের একটা উদাহরণ আপনাদিগকে দিতেছি। মানবজাতির 
মুক্তির সংগ্রামে এবং স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। 


আল প্রায় এক শতাবী হইতে চলিল আমেরিকার মুক্তপ্রদেশে ঘে গৃহযুদ্ধ 
(01৮11 ১১৪7) হয়) তাহার কথা সকলেই হয় পড়িয়াছেন। না হয় শুনিয়াছেন) 
ুদ্ধটির প্রধান কারণও বোধ হয় অনেকে জানেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর 
হইতে ইউরোপীয়গণ আরব দাঁসব্যবপাধীদিগের নিকট হইতে 'আফ্রিকাঁবাদী কাফীদিগকে 
গরু ছাগলের মত কিনিয়া৷ আনিয়া জাহাজ বোঁঝাই করিয়া নিজেদের দেশে আনিত, 
এবং তাহাদিগের দ্বারা ক্ষেত্রে এবং খনিতে কাঁজ করাইয়া লইত। গরু বাঁছুর 
যেমন কেনা-বেচা হয়, আফ্রিকা ও আমেরিকার বাজারে তেমনি এই সকল কাঁফী 
নরনারীদিগের কেনা-বেচা চলিত। জঙ্জিয়া; কেরোলিনা। ভাঙঞ্জিনিয়। প্রতি স্থানের 
তামাক, তুলা ও ভুট্টার ক্ষেত্রে চাঁমডাঁর হান্টার হাতে লইয়া এই নকল দাঁসব্যবসায়ীরা 
ঠিক গরু-ঘোড়ার ন্যায় চাঁবকাইয়া ইহাদিগকে উদয়ান্ত খাটাইয়া লইত। এই 
সকল ক্রীত দাঁস-দাঁসীর জীবন কাহিনী মিসেস্‌ ষ্টো (উল, আচ 3800১9৮860৪) 
তাহার 77016100128 0জানামক গ্রন্থে হৃদয়ের রক্ত দিয়! লিখিয়া গিয়াছেন। 
এই যুগান্তকারী গ্রন্থ পাঠ করিয়া মানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী ইংলগ্ড এবং 
আমেরিকার নরনারীদের প্রাণে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাহার! বুঝিল 11801187 
1)990 9£ (9 7170 0)1060)0110909থ 01 ৯191) ক্রাইষ্টের এই যে অমর বাণী ইহা 
তাহারা তাহাদিগের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত মানবজীবনে এবং জগতে ব্যর্থ করিয়া 
দিতেছে । “সকল মানধহী এক বিধাতার মন্তাঁন এবং এক অচ্ছেছ্চ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে 
আবদ্ধ” এই শুন মতা স্বীকার করিলে তাহীকে কেমন কাঁরয়া গরু-ঘোড়ার মত 
চাঁবকাইয়া দপিয়া পিহিয়া নীচে ফেলিয়া রাখিব। আমেরিকাঁবাসীদের অনেকের 
মনে কে যেন ধাক| দিয়া বলিতে লাগিল, দীসত্ব প্রথা অন্তায় এবং অধম্ম--ইহাকে 
তুলিয়া দাও। 

আমেরিকাঁয়ও তাহাই হইল। ঘাহার্দের প্রাণ ছিলঃ তাহারা এই খাণী শুনিযা 
দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিতে কতপঙ্কর হইল; কিন্তু অপর দিকে, এই বাবগা হইতে 
যাহাদের প্রচুর লাভ হইত, এবং বিনাধাযে যাহাদের বিরাট রুষিঙ্ষেত্র সম্হের চাষবাস 
হইত, তাহারা নিজেদের সমূহ স্বার্থহানির ভয়ে ঘোরতর আপত্তি ভুপিল। মমন্ত দেশে 


১৩৬ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দের ব্তীতা ও পঞ্জাবলী 


এই বিষয়ের আন্দোপন হইতে লাগিল; দেশে ছু দল হইনি গিকদল দামত প্রথা 
উঠাইয়া দিবেই, অপর দল এই প্রথা পজাঘ রাখিপেহ-শেধে দুই ধনে তুমুল ঘুদ্ধ 
বাধিল। এবং চারি বংসর কান দরিয়া এম ৮1৮1 সা চলি । পৃ্ধবীতে 
ভীষণ গৃহযুদ্ধ পূর্বে কথনও হয় নাই। ৪০ বঙ্গ লৌক হই খুদ্ধে যোগদান করে? এবং 
আমেরিকায় প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একসন বা ছুইদন পোক এই যুদ্ধে 
যোগদান করে নাই । বহু লক্ষ লোক এই যুদ্ধ হতাহত হয়। শেষে ধান্মরহ জয় 
হইল। মামেরিকা হইতে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গেল। যাহারা এই দাম বাবগাযে পিচ 
থাকিয়া “কাটি কোটি টাকার মালিক হইয়াহিল, মমগ্র জাতি তাহাদেধ গতিপূরণ 
করিবার ভন্ক নিজেদের উপর টাক বসাঈযা অকাতরে অর্থ দান করিনা তাহাদিগকে 
মঁথিক সঙ্কট হইতে রক্ষা করিল। 

কথাট! মাপনাদদর একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। জগতে যত যদ্ধ হইশাঁচছে, তাহার 
মলে হয় রাজ্য লোভ, না হয় ্বাথসিদ্ধি। আর না হয় “গআট” হইবার ছুর্লার অহঙ্কার ও 
আঁকাজ্া বিভামান আছে দেখা বায়। কিন্তু এই 28) 0৮] উ৫৮এর কারণ কি-না 
কতকগুলি নিকষ-কাঁ;ল! কাঁফী ক্রীতদাসের দাসত্ব মোচন এবং মানব মাতেই যে সর্বপ্রকার 
মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের অধিকারী এই মাদশের প্রচার। দাসত্ব প্রথা শীতিবিগুহিত। 
মাধ হইয়। মানুষ:ক দলিয় পিবিষা চিরক'ল পশুর পর্যায়ে অবনমিত এবং 'অবজ্ঞাত করিয়া 
রাঁধা মভাপাপ। প্রাণ যাঁয় "নও স্বীকারঃ তথাপি এ অন্যায় এ অধর্শত এ পাপ দেশ হইতে দূর 
করিতেই হইবে ০৯0671870৮1 উতাশএর ইঠাহ মূল কারণ। হৃহার মধ্য কোনও 
রাঁজনৈতিক বং মন্ধ “কাঁনও রকমের স্বারদিদ্িন ভার কিন না। কিন্তু বহমান হরিজন 
আন্দোলনে এই প্রচ্ছন্ন ভাবটাই নানা দিক দিযা নানা আকারে ফুটিয়া উঠি । 

গান্ধীজীর জন্মের৪ বহুপূর্বো, শতবহসর 'মাগে, মঠাস্ম। রাজা রামনোহন বায় এবং 
ব্রাঙ্গদমাজ এ দেশের অবন্ঞাত) উপেক্ষিত এবুহ অবনত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টানিয়া 
তুলিয়া মানুষ করিবার জন্ক, ভাতিভেদ ও বর্ণতেদ প্রথার পিকুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম আরম্ত 
করিয়াছিলেন | আজ হিন্দুলমাজ হরিজন আন্দোলনে ঘেবণ সাড়া দিতে বারা হইয়াছেন, 
এক শতাব্দী না হউক, অন্ততঃ ৫* বংসর পূর্নেও যদি বাগদমাদের এগ আদশ তাহারা 
গ্রহণ করিতেন, তবে আজ 00110718101 া1-এব প্রশ্ন উঠিত শাঃ এবং দেশেরও আজ 
এই ছুরবস্থা হহত না। 

আজ হিন্দুসমাজ পৌর এবং রা সভায় নারীকে সমান অধিকার দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন? 
এবং বিগত গান্ধী আন্দোলনে ভাজার হাজার নারী পুক্রষের পাশে দাড়াইয়া স্বেচ্ছায় 
কারাবরণ এবং নানাবিধ নির্যাতিন সহা করিয়াছেন । কিন্তু বিগত অদ্দশতাব্দী ধরিয়! 
স্বাঙ্গপমাদ্ দেশের সর্বাজ এই বাঁণী প্রচার করিয়াছে ন--. 

“নরনারী সকলের সমান অধিকার 
যার আছে ভক্তি, পানে মুক্তি, নাহ জাত,শিচার |” 


জাটিয় মুকিত পথে আম্তরায় ১৩৭ 


চিন্দমমাও বাক্ষমমীজের এ আদশের বিকদ্ধিত প্রাদপিত গ্রাম করিয়াছিলেন 
ভাগ না হইলে এ£ একশত বংলবে সাবীগাতির উপ্নতির লাজ সঙ্গে নম দেশ তন রগ 
গ্রহণ করিত । 


প্রায় ২৭ বংসর পূর্বের সান্থোষ জাহবী স্কুলের জুবিলী উপলক্ষ্যে আমি যখন নর 
টাঙ্গাইলে আপিঃ তখন আমার নিকট মাইঠ্যাল এবং মালী সম্প্রদায়ের একদল লোক 
আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিল যে, তাগারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইলেও হিন্দুসমাজের 
নি়স্তরে পড়িয়া আছে। দেশের ধোপা, নাঁপিতরা, উচ্চ শ্রেণীর হিনু খুললদান এবং 
খৃষ্টানের কাপড় কাচে এব গৌর কাঁধ্য করে, তা'তে হিন্দু সমাজের কৌন আপত্তি হয় না, 
কিন্ক আমরা হিন্দুদের নিকট এমনই অস্পৃশ্য বে, আমাদিগের ধোঁপা নাপিত সবই বন্ধ। বিশ 
বৎসর পূর্বে যে অভিযোগ শুনিয়া গিয়াছিলাম, আজ বিশ বৎসর পরেও সেই অভিযোগের 
কারণ একেবারে দূর ত হয়ই নি, 'আঁংশিক দূর হইয়াছে কিনা সে বিষয়েও আমার ঘোর 
সান্দেচ আছে। 
যশোহর খুল্নার ইতিহাস লেখক পরলোকগত সতীশচন্ত্র মিত্র মতাঁশয় একজন নিষ্ঠাবান 

হিন্দু ছিলেন। তিনি তাহার উত্ত এতিহাপিক গ্রন্থে বশোহর খুলনায় একশ্রেণীর হিন্দুর 
উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁভাঁদিগকে এ ছুই জেলার লোক “মোঘো কাঁয়েৎ” এবং “মোঘো 
বামুন” বলিয়া পরিচয় দেয় । এই শ্রেণীর হিন্দুরা মগছুষ্ট এবং মগপরিবাদগ্রস্ত বলিয়াই 
উহাদিগকে প্রব্ূপ আপ্য! দেওয়া হইয়াছে । | 

মোগল রাজত্বের অবসান এবং ইংরাঁজ প্রতৃত্বের অভ্যুদয় কালে সমগ্র দেশ 
অরাঁজকতাঁয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় মগেরা বড় বড় ছিপে করিয়া জোয়ারের ” 
মুখে নিয় বঙ্গের নদী দিয়া গ্রামে ঢুকিয়া গ্রামবাসীদের যথাসর্ধন্ব লুঠ করিয়া লইয়া 
যাইত, এবং মেয়েদের উপরেও নানাঁরপ অত্যাচার করিত। পুরুষ ও স্ত্রীলৌকদিগের 
মধ্যে যাঁচাঁরা পলাইতে পারিত না কিংবা পলাইতে গিয়া ধরা পড়িত, তাহাদের উপর 
মগের নানারূপ অত্যাচার করিত । তারপর মগেরা লুঠতরাঁজ করিয়া চলিয়া গেলে 
গ্রামবাশীর! ঘরে ফিরিয়া আমিয়া সর্বাগ্রে সেই সকল মগধধিত এবং মগছুষ্ট পরিবারকে 
সমাজচ্যুত এবং একঘ'রে করিত । 

যাহারা কাপুরুষের স্বায় আপন স্ত্রী, ভগিনীকে দস্্যর কবলে ফেলিয়া শিজের 
প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত পলায়ন করে, এবং বাড়ী ফিরিয়া আপিয়া তাহাদিগকেই আবার 
কলঙ্কের দাঁগ দিয়া ভাঁড়াইখা দেয়, সেই সকল নিলজ্জ কাঁপুরুষকে গালি দিবার 
ভাঁষা খু'জিয়া পাই না। যে দেশের ব্রাঙ্মণ উপদেষ্টারা জনসাধারণকে শিক্ষা! দিয়াছেন, 
__“আত্মানং সততং রক্ষে২ ধনৈরপি দাটররপি” অথাৎ নিজের জান্‌ প্রাণ সর্বাগ্রে 
বীচাইবে--তা, দে টাকাঁকড়ি দিয়াই হউক আর তাতে না হইলে ঘরের স্ত্রী দিয়াই 
হউক__-সে দেশের লোকের পক্ষে স্বাধীনতা লাভের জন্ত সংগ্রাম করা বাতুলের প্রলাপ 
নহে কি?-যশোহর খুল্নার ইতিহাস লেখক তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেনঃ 


১৮ 


১৩৮ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


হিনদুসমাজ তাহার আপনার লোককে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং ছুতা পাইলেই 
বর্জন করিতে জানে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিয়! লইতে পারে না। 

জাতিভেদ ও পাতিত্া সমস্যা সম্বন্ধে গত ৩৭ বৎসর ধরিয়া আমি যে কত বক্তৃতা 
করিয়াছি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার ইয়ত্বা নাই। কিন্তু মনে হয় সব অরণ্যে রোদন 
হইয়াছে । কেহ কেহ আবার উন্মা প্রকাশ করিয়া বলেন_তাই বলিয়া কি মশাই তিলি, 
তাষুলীর সঙ্গে আদান প্রদান করিব নাকি? 

উত্তরে আমি বলি, তিলি, তাষুলী, স্বর্ণ বণিক ও বৈশ্য, সাহা প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যা) বুদ্ধিঃ চেহার!, শীলতা এবং সংস্কৃতিতে এমন সকল লোক 
রহিযাঁছেন যাহারা, আভিজাত্য গর্কিত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের চেয়ে কোনও 
অংশে কম নছেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কুষ্ণদীস পাল, ডাক্তীর মহেন্ত্রলাল সরকার, বিখ্যাত 
দার্শনিক ডাক্তার ব্রজেন্ত্রনাথ শীল, ব্যবহারজীবী ডাক্তার শরচ্চন্ত্র বসাক, রাঁসায়নিক 
পণ্ডিত আমার প্রিয শিষ্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা, একাধাবে লক্ষী সরন্বতীর বরপুত্রস্থরূপ 
ডাঃ নরেন্ত্রনাথ লাঁহা, সত্যচরণ লাহা, বিমলাচরণ লাঁহা প্রভৃতি মাপন আপন ক্ষোত্র 
অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া সমগ্র দেশের মুখোজ্জল করেন নাই কি? 

“আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্টাস্তীর্ঘদর্শনং 
নিষ্ঠা, বৃত্বিষ্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং”। 

কুলীন কার়স্থদিগের এই যে নয়টি গুণ বগিত হইয়াছে, এই মাপকাঠি দ্বারা তুলন! 
মূলক বিচারে ইহারা বর্ণহিন্দুদিগের অপেক্ষা কিনে কম? 

জাতিভেদ) শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদ্রূপ মহাপাপ ধতদিন হিন্দুসমাক্জকে জর্জরিত 
করিবে, এবং মানব মানষের মধ নানারূপ বিধিনিষেধ ও গণ্ডী টানিয়া কেবল ঘন্দ। 
কোলাহল 9 ভেদবুদ্ধির বিব ছড়াতে থাকিবে) ভতদিন এ জাতির মুক্ষির মশা এবং 
স্বাধীনতার স্বপ্প দেখা বিড়ম্বনা মাত্র। 

১৮৬৮ সালে জাপান নন নব জাগরণের সাড়া পাইয়া মোহনিদ্রা হইতে 
গাতোখান করিল, তখন সর্দবপ্রথমেই তাহারা বুঝিল। জাপানের নিষ্ন শ্রেণীস্থ অগণিত 
নরনারীকে সামুরাহ বা ক্ষত্রিঘগণ বে ভাবে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
দলিত এবং অবনত করিঘা রাখিয়াছে। তাহাতে জাপানের মাথা ভুলিবার আর কোনও 
আশা নাই। যেমন এই সভ্য উপলব্ধি করা) অমনি সামুরাইগণ মিদ্েদের সকল 
আভিজাত্য গোরব চিরদিনের ভন্ত পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাপানকে ক্গাত্রধর্শে দীক্ষিত 
এবং উন্নীত করিয়া লইল। ভীবস্ত জাতির লক্ষণই এই । যাহা সতা, মঙ্গল এবং করণীয় 
তাহা সেই মুহূর্েই গ্রহণ করিতে চ্বে। 

জাতিভেদের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 

হে মোর ছুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১৬৯ 


মাচষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, 
সম্মুখে দীড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাঁও নাই স্থান, 
অপমানে হতে হবে তাহাদের নবার সমান। 


রা রঃ গং 


বিধাতার রুদ্ররৌষে দুভিক্ষের দ্বারে বসে 

ভাগ করে খেতে হবে সকলের মাথে অন্পপান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ 

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, 
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টাঁনিছে। 
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে টাকিছ যারে, 
তোমার মঙ্গল ঢাঁকিঃ গড়িছে সে ঘোর ব্যবধাঁন। 
অপমানে হতে হবে তাঁহাদের সবার সমান। 


রা 


শতেক শতাব্বী ধরে নাঁমে শিরে অসম্মান ভাঁর। 
মানুষের নাতায়ণে তবুও করনা নমস্কার ! 
তবু নত করি আখি, দেখিবারে পাঁও নাকি 
নেমেছে ধৃূলাঁর তলে হীন পতিতের ভগবান, 
অপমানে হতে হবে সেথা, তোরে+ সবাঁর সমান ॥ 
ভগবানের সত্ব খুঁজিতে বাইয়া বিশ্বকবি তাহাকে এই সকল ধুলি-ধুসরিত অবনত 
জাতির মধ্যে ধুলা! কাঁদা মাঁথা অবস্থায় দেখিয়া চম্কিয়া গিয়াছেন। দীন-দুঃবীর উপর 
অত্যাচারী রাঁজার কষাঁঘাত যেমন ভক্তের ভগবানের পৃষ্ঠে রক্তরঞ্জিত চাঁবুকের রেখা 
অস্কিত করিয়াছিল) তেমনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগর ইন্ডে অবনত জাতির এই লাঞ্চনীর সহিত 
ভগবাঁন ঠিজেকে লাঞ্ছিত করিয়া তাঁহাদের চ্ষুদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া 
কবি গাহিয়াছেন-_ 
“অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনেঃ 
কাহারে তুই পুজিস্‌ সঙ্গোপনে ? 
নয়ন মেলে দেখ. দেখি তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে ॥ 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে 
করছে চাষা চাঁষ, 
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ 
খাটছে বার মান। 


১৪০ আচাধ্য প্রফুল্পচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবল। 


রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে, 
ধূলা তাহার লেগেছে ছুই হাতে, 
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি 
আয়রে ধূলার পরে ॥ 
নয়ন মেলে দেখ, দেখি তুই চেয়ে 
তোর দেবতা নাই ঘরে ।” 
শুনিতে পাই খাঙলার যুবকেরা বনে রাজনৈতিক স্বীধানতা পেলেই সামাজিক এই 
সকল দুঃখ দুর্গতি আর থাকিবে না। এইজন্ধা কত নেতা ও উপনেতা দে যুবকর্দিগকে 
অপথে কুপথে চালিত করিয়া 'অকাণ বোঁধন ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সর্বনাশ 
করিয়াছেন) তাহার আর হয়না নাই। যাশাদিগের দ্বারা বাজ্নৈতিঞ্চ স্বাধীনতা 
আনয়ন করিবে, তাহারা কি তোমাদের ' ডাকে সাড়া দেয়না কোনও দিন দিবে 
সে আশা করিতে পার? তোমরা যাহারা পূর্ণ স্বরাজ চাও, কিংবা ডোমিশিয়ন গ্রেটাস 
(1)01010107 ৮৪১) এর ভিখারী, তোমাদের কথা বা ভাষা এই সকল কোটি কোটি 
নিরক্ষর, অশিক্ষিত এবং অবনত জাতি কি বুঝিতে পারে £ 
বিগত সেন্সাসের বিবরণ হইতে জান! যান, বাঁছলা দেশের শঙকর: মাত্র ৬ জন 
লোক ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে; বাকী ৯৪ জন একেবারে অঙগবজ্ঞানবঞ্জিত | 
শতকরা ৬ জন লোক পূর্ণ স্বরাকত এবং 10010117101) ২0710তএর পার্থকা লইয়া মাথা 
ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়া মরিতেছে, আর ৯৪ জন ফাল ফাল করিয়া তাহাদের মুখের 
দিকে চাহিয়! ভাবিতেছে__ইহারা বলে কি? ইহাদের ভাবা ত আমরা বুঝি না! 
স্থতরাং পরলোকগত দেশবন্ধু দাস যখন তাহার নন কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম! 
অন্ষায়া হাকিলেন। ৭1181005017) তপন গভরমেন্টের মেগিদারী হইতে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন মাত্র হাত গুটাইল বটে, কিন্্ মার বাকী কোটি কোটি অগণিত লোক, যে 
যেমন কাঁজে লাগিয়াছিল, সেহখানে তেমনিহ লাগিয়া রহিল কেহ সে ডাকে হক্ষেপও 
করিল না। কারণ সে ডাঁকে সাড়া দ্রিবার মত শিক্ষা দীঙ্ণ কি আমরা আহাদের 
দিয়াছি_ না কোনও দিন তাদের খে ছুঃখে আদ্য দিয়া মিলিয়া) তাহারা থে 
আমাদের এবং আমরাও যে তাহাদেরহ একজন, এভাঁব জাগাইয়া হলিয়াছি? 
পাঠ্যাবস্থায় গ্রীম এবং রোমের ইতিষ্গাসে জাতিগঠনের তিনটি প্রধান উপাদানের 
কথ পড়িয়াছিলাম-_ 


(00000010165 91 131990, 


(07017078107 91106110101) 200 

70120701016) 01 100795, 

বাঙলার যুবকর্দিগকে আজ সকল রকম স্তাঁকামি ও কপটতা| পরিত্যাগ করিয়া এহ 
মতের সন্গুপীন হইতে বলিতেছি। 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১৪১ 


আজ একবার 'আত্মপরীক্ষ। কর। মনকে জিজ্ঞাসা কর--জাতিগঠনের এই সকল 
উপাদান কি আমাদের মধ্যে আছেঃ ঘদ্দি না থাকে তবে এই সকল উপাদান তৈরী 
করিবার কোনও 'মায়োজন কি আমর! করিয়াছি? 

চোখ মেলিলেই দেখিতে পাই, আজ ভারতের কাঞ্চনজজ্বা হইতে কন্যা-কুমারী 
এবং বোস্বাই হইতে বর্গ সীমান্ত পর্য্যন্ত দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সর্বত্র, 
জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণাতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধরে ধর্ম, শুধু ছন্দ 
কোলাহল নগেঃ রক্তারক্কি, মারামারি এবং কাঁটাকাটি আরম্ভ ভইয়াছে। ভাঁরতে 
মুসলমান অভিযান আরম্ত হইবার বহুশতান্দী পূর্বেও হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের 
কথা ভারতের প্রতি বোদ্ধমন্দিরের প্রস্তর মৃদ্তিতে এবং ভগ্ন দেউলে জলন্ত অক্ষরে লিখিত 
আছে। শান্ত এবং বৈষ্বের মধ্যে ধন্মের আদর্শ এবং ক্রিয়াকাঁণ্ড লইয়া মারামারি 
কাটাকাটির কথা বাগলার ঘরে ঘরে জনশ্রুতি হইয়া আছে। হাঁড়ী ভোমের জল খায় 
নাঃ ডৌম মুচির অন্ন ভোয় নাঃ মুচি মাইঠ্যালের সঙ্গে ওঠা বসা করে না, _আবার 
কায়স্থ ইহাদের কাহারও ছোওয়া অন্ন-পানীয় গ্রহণ করে ন!, সর্ষোপরি ব্রণ আঁবাঁর 
কাঁযদ্থকেও অম্পৃশ্ত জ্ঞান করে। এমনি করিয়া স্মরণাতীত কাঁল হইতে ভারতে মানুষে 
মান্ষের মধো জাতিবৈষমা, বর্ণ বৈবম্য, শ্রেণীবৈষম্য এবং বিদ্বেষবুদ্ধিজাত তেদ বিবাদের 
থে ছুলজ্বয প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া এক দেশ এবং এক 
জাঁতি গঠন করিবার সকল শক্তিই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। 

বেদের আমল হইতে স্মৃতি ও সঃহিতাঁর যুগ পধ্যন্ত এদেশে মুখ্যতঃ কেবলমাত্র 
দুইটি জাতির উল্লেখ দেখা খাঁয়_ব্রাঙ্গণ এবং শুদ্র। সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে 
একশত জন হিন্দুর মধ্যে মাত্র ও হন ব্রীক্গণ এবং বাঁকী ৯৪ জন শুদ্র। শতকরা 
৯৪ জনক অন্ধ, থঞ্জ এবং পঞ্থু করিয়া রাখিয়া, মাত্র ৬ জন শিক্ষিত লোকের দ্বারা 
দেশে ম্বরাঁজ অথবা স্বাধীনতা আনয়নের প্রয়াম যে বাতুলের কঙ্গনা, তাহা গত 
কয়েকবারের নিক্ষণ আন্দোলনে ভগবান আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়! দেখাইয়া দিয়াছেন। 

যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধারণের সহিত ভারতের 
অবনত শ্রেণীর ছৃর্দশার কথা তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধ প্রাণে এক শিষ্ককে লিখিয়াছিলেন, 

_"্আমাদের দেশে যদি কারুর নীচকুলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও আশা 
তরসা নাই-_গে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু ?--একি অত্যাচার! আমেরিকায় 
সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, স্থযৌগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, 
কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎ মান্য হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা 
সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেন্ট হইবারও আশা রাখে। আর আমাদের 
দেশে ?--07100 7 00)0101 ট্ 0 হাস25৯ ৭ ৫7১1৪. মুচির ছেলে ছাগ্লা 
পুরুষ ধরিয়া মুচিই থাকিবে, তাহার আর কোনও উচ্চ আশা নাই-থাকিতে পারে 
না। কারণ, এদেশে মুচির ছেলের আর শুচি হইবার উপায় নাই।” 





১৪২ আচাধ্য প্রফুল্পচন্দের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


পাঞ্জাবের ভাঙ্গী নামক এক নীচ শ্রেণীর নেতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল - 
হিন্দু পড়, হে (১) পৌথিয়া (২), মুছলমান কোর] (৩) 
চূড়া (9) লীচ, (৫) ম্লীচীয়া (৬) না জিমিন্‌ (৭) না আছমী1(৮)। 

হিন্দুর পুথি আছে, মুপলমানেরও কোরাণ আছে, কিন্তু হতভাগ্য টডাদের স্ব্গও 
নাই, মন্তাও নাই-তাহারা পৃথিবীতে নীচ এবং অধম জীবন যাপন করিতেই আসিয়াছে! 

হায় আমরা কি মানুষ ?--এ যে হীাড়ী, ডোম, বাগদী, চামার, মারী' মাইঠ্যাল 
তোমার বাড়ীর আশে পাশে চারিদিংক অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পিয়া আছে 
এবং পশ্গব₹ং জীবন যাপন করিতেছে, টুঁগাদের উন্নতির জন্তু তোমরা এই যুগযুগান্ত 
ধরিয়া কি করেছ বলতে পার? তোমরা তাহাদের ছোও না, কাছে আসতে দাও 
নাদুর দূর কর। জাপানী কুকুরটাঁকেও আদর করিয়া কোলে পিঠে নিয়া বেড়াও__ 
আর সুত্রী সবল হষ্টপুষ্ট নাছুস্‌ মুহুস্‌ মুচির ছেলেটি যদি ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে 
তবে জাত গেল, ধশ্ম গেল বলিয়া হক্ষার দিয়া ওঠ। ওই যে তোমাদের হাজার 
হাজার সাধু সন্্যানী এবং ত্রিপুণ্ুক কাটা উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ফিয়ুছেন, তীর! এই 
অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরাবদের ভন্কা এ যাঁবং কি করেছেন বলতে পার? 
থালি বলেছেনঃ তোরা অন্ত্যজ, আমায় ছু'স্নেঃ আমায় ছু'স্নে। 

নিরক্ষর কৰক তাহার খাজনার টাকার রসিদ বা দ্াখিলাখানি বদি পড়িবার 
চেষ্টা করিয়াছে, অমনি কাছারীর ফরাসে উপবিষ্ট ভদ্রলোকেরা চারিদিক হ'ত টিটকাঁরী 
দিয়া বলিয়াছেন, এঃ-চাবার পো আবার দাখিলা পড়া শিখেছে 

চাঁমীর বদি পেটের জ্বালায় একমুঠা অন্ের জন্য খাড়ীর ছুয়ারে আসিয়া 
পাড়াইয়াছে। আমরা তাহাকে হৃদযহীনের হায় প্রত্যাখ্যান করি নাহ সতা, আমাদর 
পাতের উচ্ছিষ্ট মন্তব্যগ্গন তাহাঁকে দিয়াছি সত্য, কিন্ত তাঙার পূর্বে তাহাকে হাজার 
বার সমঝাইয়া দিয়াছি বে, তুই মুচি, উই আম্পৃশ্ত) এখান ঠইতে সরিয়া যা, 
দূরে বাগানের কাছে গাঁতহলায় বাহয়া অপেক্ষা বনু) সকলের খাওয়া হলে পাত 
কুড়ানো সব পাবি। 

এমনি করিয়া আমরা ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে নুগধুগান্জ ধরিয়! দলিয়া 
পিষিয়া রাখিয়াছি । আজ তোমার ভ্বরাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে সাড়া দিবে কে? 
_-আাগে রাষ্টীয় শ্বাদীনতা লাঁভ করিয়া তবে এই সকল সংস্কারে ভাত দিবেন বলিয়া 
যাঙারা কোমর বাধিতেছেন, তাহারা বহুবার আক্মপ্রতারিত হইয়াছেন এবং যতবার 
এইরূপ ছিন্নমূল গাছের গোঁড়া না বাধিয়া আগায় জল দিয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়! 
তুলিবার ব্যর্থ চেষ্ট! করিবেন। ততবারই সব পও্শ্রম হইয়া যাঁইবে | 

আগে মানুষ চাই) তবে ত ঈদ্দিত লাভের জন্য সংগ্রাম করিবার সৈগ্থ পাইবে। 


. (১) পড়ে (১) পুথি, ধশ্বশ্র্ধ (5) কোরান (9) নীচ গাঠি বিশেষ (5) নীচ (১) অধম 
(৭) পৃথিবী (৮) দ্বগ। 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১৪৩ 


8011 02870700100 1)70]5 10195 215. মান্ষ চাই--মান্তষ চাই--০% 


10000160200 000701)075 10616), শুধু সংখ্যা (ই11)7) হইলেই যদ্দি হইত 
তবে ত ভারতবর্ধকে আর পায় কে? পয়ত্রিশ কোঁটি লোকের বাঁদ থে দেশে 
যাহার আয়তন একটা মহাদেশের মত-বদি সংখ্যা ভাগ্যনিয়ামক হইত, ভবে এই 
বিরাট দেশ এবং বিশাল জাতি কি মুষ্টিমেয় লোকের পদাঁনত হা গাঁকিত! কৰি 
তাই আক্ষেপ করিয়! বলিয়াঁছেন-_ 


“সাঁত কোটি সম্ভানেরে 
হে মুগ্ধ জননি ! 

রেখেছ বাঙালী ক'রে 
মান্য করনি ।” 


আমি দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্ররী না হইলে কি মানুষ, 
কি জাতি, কিন্বা কি দেশ, কাঁগারও মাথা খাঁড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। ছুই 
এবং ছুইয়ে যোগ দিলে চাঁর হইবেই হইবে; উহাকে পাঁচও করা যাঁয় না, তিনও 
করা যায় না। করিতে গেলে অগ্ক মেলে না। জীবনভোর যদি এই মিথ্যা চেষ্টা কর, 
তবে চেষ্টা ব্যর্থ এবং জীবন বিফল হইয়া যাঁইবে। মিথ্যার উপর কোনও মহ্দনুষ্ঠান 
গড়িয়া তোলা যাঁয় না। আঁজ যাঁহাঁরা সত্যাশ্রয়ী হইবার অভিনয় করিতেছে, 
তাহাদের পলিটিক্যাল্‌ চালবাঁজী এবং চাঁলাকী লোকচক্ষু এবং জনমতের সন্মুথে পদে পদে 
ধর! পড়িয়া প্রতিহত হইতেছে । আজ চীতকাঁর করিয়া বলি, তোমরা সত্যকে স্বীকার 
কর এবং বরণ কর। লোকচক্ষুর অন্তরালে নহে, কিংবা মনের গোপন গ্রকোষ্ঠের 
মধ্যে নহে--জগণৎ্ সভায়, বিশ্ব মানবের সম্মুখে মেরুদণ্ড সোঁজা করিয়া অকুতোভয়ে, 
বুক ফুলাইয়া, সতেজে, দীপ্ত অন্গরাঁগের সহিত সত্যের জয় গাঁন কর। 

আমাদের দেশে “যাও হয়) অও হয় করা”, পবাঁমরহিম ভা”, “ঝোঁলের লাউ” 
“অগ্থলের কছু” নামক যে সকল সুবিধাবাদী আছে, তাহাদের দলপুষ্টি করার জন্ট 
হিতোপদেশে বাল্য কালে এক উদ্ভট কবিতা পড়িয়াছিলাম _ 

“সত্যং অুয়াৎ প্রিয়ং জয়া, মা কমা সত্যমপ্রিয়ংত অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে। 
লোকের ক্রুতিস্থথকর কথা বলিবে, কিন্তু সত্য কথা যদি লোকের মনোমত বাঁ শ্রুতি 
স্থথকর না হয় তবে তাহা কাচ বলিবে না। 

জাতিকে মিথ্যার পথে প্ররোচিত এবং পরিচালিত করার এরূপ হীন প্রচেষ্টার 
অভিষাঁন আর কোথাও দেখি নাই। আজ এই হিতোপদেশকে উল্টাইয়া আপনারা 
দেশের মধ্যে প্রচার করুন--“সত্যং ব্য়াৎ। প্রিয়ং অয়াৎ, ক্রয়াচ্চ সত্যমপ্রিয়ং”--সত্য 
কথা বল, হিত কথা বল, এবং সত্য কথা বলিলে যদ্দি লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, 
তথাপি সেই সত্য কথাই বল। যুবকদিগকে জনে জনে ডাকিয়া বলুন_মিথ্যার উপর 


১৪৪ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


জাতি গঠন করিতে চাও? তা কি কখনও হয়? নাঃ জগতের ইতিহাসে কোথাও 
হইয়াছে? চোঁরা বালির ভিতের উপর স্বাধীনতার তাঁজমহল গড়া যাঁয় না। 
বাউনার আশা ভরসাস্থল যুবকগণ! (তোমরা আঙ্ছ কোথায়? গাতিভেদের 
অতাচার এবং সামাজিক নির্যাতনের হাঁত হইতে অগণিত নরনারীকে উদ্ধার করিবার 
জন্ম ব্রাঙ্গদমাজ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। সঠম্্র সঠস্্র বৎসরের সামাজিক 
নিপ্পেষণের ফলে বাগারা প্রায় পত্ত পদনীতে অবনত হইয়াঞ্ছে। অথ5 যাঠারা ভারতীয় 
হিন্দুসমাজের হত্ত, পদ এবং মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে তুলিবার ভন্ব _মথতা ও কুমংস্কারের 
মহাপস্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্কঃ তৌমাদের যৌবনের তেজোদৃপ্ত বলিষ্ট বাস্তু কি অগ্রমর 
হইবে না? এই অগণিত নরনারী কি চিরকালই এইরূপ হীন এবং 'অপজ্ঞাত জীবন 
ধাপন করিবে? বিংশ শতাবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক নব নব মাপি্ষারের কথা, 
কত আশা, আনন্দ ও আকাঙ্ষার বারতা কি তাহাদের নিরানন্দমঘ অঙ্গকার কুরে 
কখনও পৌহিবে না? তাহাদের হদযদার কি চিগকাঁলহ এমনি রুদ্ধ থাকিবে? 
এস) কে আছ জদয়বান! কে আহ প্রেমিক! কে আছ কনম্মী'। কে আছ 
বীর! উহাদ্দিগকে উঠাঁও, ভোলঃ মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় লহ সই বংসরের 
ভাতিগত বিদ্বেববহছি নির্বাপিত করিয়া দাও | দরিদের পর্ণকৃটাংর, পাঠশালার পাণীমন্তপে। 
রাখালের গোচারণ মাঠে, হাঁটে, বাটে, ঘটে, বাছিরে। বন্দরে, পললীবালীর গৃহে গে বাঙ্গধন্মের 
এই মুতসপ্জীবনী বার! বদ: যাও) আর ধল, তোমাদের মহটনিশার অবসান হইবচ্ছে 15 
বল-__হোমরাও মান্তন-_মদীপাতার বেড়া নহ। ঘে মালীর ইচ্ছামত ভোমাদিগকে 
নিয়ত কাটয়া ছাটিযা ছোট করিম রাধিবে যেত নুতন ভ্থাল গিগদা মাথাটা 
বাঁডাইবার চেষ্টা করিবে, অমনি মালীর ভতীক্ষ কাচিদান কগা করিয়া হেই ডাগ্টিই 
ছাটিয়। ছোট করিয়া দিবে । নানা হোমিরা মাইল? বাবুর বাগানের মেদীপাতার 
বেড়া নহ) কাট লো নহ। আজ ঠা তবে ওই ভাতিছেদের পাষাণ স্তপগযহি 
ছগন্দল পাঁখরের আবার ££ বিশ জাতির খুক বদনা তাহার শ্রালাবর এবং কঠ- 
রোধ করিরা রাখিযাছে চুর্থ বিচর্ণ করন ফেল ওঠ পানাণ পরাগ, মাতা মাগনা 
এবং মান্তষের মধ্যে দানারপ ছেদ 9 পিদবেবদুদ্ধির বাপপাঁন ব্রসনা করিতে এবং 
ভাঁই ভাইকে চিনিতে পিতেছে না। 
বা$লার নিগৃগগীত, এব * দিপীটিত কোটি কোটি ক হতে আছ সঙ্গীত উঠক - 
“ভেঙেছে দুয়ার) এনেছ £ভযাতিম্র। তোনারি হউক গন। 
তিমির-বিদার দার অঙ্াদয। তোমারি হউক চয়! 
হে বিজন বীর) নবজীবনের রা 
নবীন আশার পর্দা ভোমারি হাতে, 
লীর্ণ আবেশ, কাটে শ্ুকঠোর ঘাতে। 
বন্ধন হোক ক্ষয় তোমারি হউক জয় |” 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১৪৫ 


আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিলাম। অভিভাষণ সুদীর্ঘ হইয়। গেল, 
আপনাদেরও ধৈরয্যচ্যুতি হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি ) কিন্তু মনে হইতেছে, কিছুই আমার বলা 
হইল না। দুঃখ এত গভীর-_বেদনা এত ব্যাপক এবং ব্যাধির দল এত সুদূর প্রবিষ্ট) ষে 

“লক্ষ রসনায়, 
বলা যদি যাঁয, 
তবু নাহি হয় শেষ কথার”। 
আমার শরার ভগ এবং জীর্ণ শীর্ঘ_ত্রাঙ্গসমাজের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট 

ইহাই হয়ত 'আমার শেন 'অভিভাষণ। বুগবুগান্ত ধরিয়া ভারতের আকাশে বাঁতাসে যে 
্র্ষবাণী উচ্চারিত হইয়। 'আমিতেছে-সত্যের কষ্টিপাথরে তাহাকে থাঁচাইয়া বাঁজহিয় 
লইয়া জীবনে অনুশীলন করুন, ইাই আপনাদের নিকট আমার শেষ অন্থরোধ। 

আর ত্রাঙ্গলমাজ ! তোনাকে বশি-ছতাশ হইঘ়ো না, হাল ছাড়িয়া দিও না। 
তোমীর আপনার লোকের৷ আদশচ্যুত হইয়া অব্রাঙ্ছের জীবনযাপন করিতেছে দেখিরা 
হাত পা গুটাইয়া বসিও না। পূর্বেই বলিয়াছি, হিমালয় যাত্রীর ন্তার কত লোঁক 
পথ হইতে ফিরিয়া আসিব--কত লৌক পথে নামিতেই চাহিবে না] 70 29 
0০8101৮৮008 0১0০116৮086 ৯000 ৭66670010006 দি06০] 100 তায 07656 155০, 

তোমরা সংখ্যায় অল্প জগতে যত আদর্শবাদী আঙিয়াছেন, তাহারা সংখ্যায় ত 
মুষ্টিমেযই ছিলেন। মহম্মদের চার ইয়ার, ঈশার দ্বাদশ শিশ্ত, বুদ্ধের শ্রমণগণ, চৈতন্যের 
রূপ সনাতন-_ ইহারা ত সংখ্যায় সকলেই মুষ্টিমেয় ছিলেন_-তথাপি ইহাদের প্রত্যেকেই 
সমগ্র দেশটাকে ভূমিকম্পের মত কীপাইয়। তুলিয়াছিলেন। 

ব্রাঙ্মসমাজের বাণী যদি যুগোপযোগী হয় এবং ইহা যদি মানবজাতির মুক্তির বাণী 
হয়, তবে আজ হউক ঝাল হউক, ইহী মাগ্ুষের প্রাণে বিপ্রব উপস্থিত করিবেই-হিন্দুতে 
মুসলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং জাতিতে জাতিতে, যছুবংশ ধ্বংসের স্কায় যেরূপ আত্মঘাতী 
মহাহুত্যুর নিষাণ বাঞিয়া উঠিয়াঁছে এবং দিকে দিকে এই বিদ্বেষবহ্ছির ধূমায়মান শিখা 
লোললিহবা বিস্তার করতঃ যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এবং ভারতের পশ্চিমঘাটে 
আরব সমুদ্রের তীরে যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে। তাহাতে নিঃসংশয়ে ভবিস্তদ্বীণী 
করিতে পারি থে, ব্রাঙ্গমমাজের চিরন্তন আদশ,__ 

“এক জাতি, এক ভগবান 
এক দেশ? এক মন প্রাণ।” 

এই আদশ গ্রহণ না করিলে ভারতের মুক্তি শত শত বসরেও সম্ভব হইবে না। 
তাই বলিতেছিলাম-_তোমরা শুধু বেয়ে যাঁওঃ আর গেয়ে যাঁও। 

শত বর্ধাধিক পূর্বের রামমোহন যে প্রদীপটি জালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা 
নিভিতে দিও না-_পথত্রষ্ট দিশাহারা সন্তানের জন্য জননী যেমন প্রদীপটি জালাইয়া সারা 
রাত ঘরের দুয়ারে খপিয়া থাকেন, কখন তাহার হারানো ছেলে ঘরে ফিরিবে 
তেমনি তোমরা পথভ্রষ্ট দিশাহারা, শা, ক্লান্ত ভাই-ভগিনীদিগের প্রত্যাগমন পথ চাহিয়া 
আলোটি জালাইয়া বসিয়া থাঁক। উপলবহল বঞ্ধুর পথে, অপথে, বিপথে চলিতে চলিতে 
ক্ষত বিক্ষত হইয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে তাহারা একদিন না একদিন তোমার ওই. বহ্মবাণী 
মুখরিত মন্দির দ্বারে ফিরিয়া আপিবেই ; তোমরা মন্দিরের আবোটি নিভাইয়৷ দিয়া 
তাহাদের ফিরিবার পথ বন্ধ করিয়া দিও না, মনিরের দুয়ারটি খুলিয়া রাখিয়া দিও । 


৯৯ 


১৪৬ আচাধ্য প্রফুল্্চন্দ্রের বক্তৃতা ও পত্রাবলী 


বালী নিবাসী শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত 

কেন্বিজ 

২১-১১-২০৩০ 
প্রিয় রতনমণি, 

আমি ইংলণ্ডে আসিয়া! নানা স্থানে (0817665 0? 301071650 20611616৯) পরিভ্রমণ 

করিয়া বেড়াইতেছি । ছেলেবেলা “বোধোদয়ে” পড়িতাম, অনেক দেখিয়া শুনিয়া যেজ্ঞান 
জন্মে তাহার নাম অভিজ্ঞতা, তাহাই আহরণ করিবার চেষ্টায় আছি। আর আপশ্তণ জাঁলিয়া 
বসিয়া আছি; জানালার কাঁচের মধা দিয়া দেখিতেছি চারিদিক কেবল তুযাঁরাবুত। আমি 
আশা করি, ১৫ই জাহুয়ারি লাগাত কলিকাতায় পৌছিব। আশা করি তুমি এখন ম্যালেরিয়া 


হইতে মুক্তিলাভ কবিয়া কাজকর্ম ভাল করিয়া করিতে পারিতেছ। 
শুভাথী 
প্রফুললচন্ত্র রায় 





ভ্রীযুক্ত কুগখলাল ঘোষ (উকীল, থুলন।) মহাশয়কে লিখিত 
বিজ্ঞান কলেজ 
২০-২-১৯২৫ 

প্রিয় কুঞ্জলালঃ 

ইংলগের প্রীয় সর্ঝপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক ৫ বসর হইল 78৮) পত্রিকায় 
লিখিয়াছেন__"]6 15 9০6 0462] ৯0017 % 1017 29010 00010107501 816 1)091970 
0%%00% 200 ৪: 1১00১.” তিনি ১০ হাঁজার মাইল দূরে ও বিদেশী হইয়া যাহা 
বুঝিয়াছিলেন, আমাদের দেশের জনসাধারণ এমন কি শ্রিক্ষিত লৌকেও তাহা বুঝিয়াও বুঝেন 
না। বেনিপুর হইতে আঁসা অবধি প্রত্যহ রাঁশিরৃত চিঠি ও তার পাই। অভয় আশ্রম 
হইতে ডাঃ স্থুরেশ কুমিল্লায় ৮ই মার্চ উপস্থিত হইবার জন্য তারে তাগিদ দিয়াছিলেন। আমি 
ভারে জবাব দিই-010%990 161) [076510115 617020910005-76508801110815 79196 
10901116 266002051  এই মাত্র তার পাইলাম_ 21056 00001 670/260076765 
001110120 16) 0018) ৪. 6 ১০০-১৪)৫৭৮। বাংলাদেশের শিরোভূষণ এই সব 
সর্বত্যাগী লোৌক-_ডাঃ সুরেশ ব্যানাজি, প্রফুল্ল ঘোষ, হরিপদ ভট্টাচার্ধ্য (অভয় আশ্রম সংঘদল ) 
ইহাদের আবদার উপেক্ষা করা অসাধ্য । ন্তরাং আমি তার করিয়া জানাইতেছি__ 
411727৮60৪৮ 50:5169। আমি ৩ মাসের অধিক কাঁল আত্রাই যাঁই নাই, কাঁজেই 
আগামী কল্য ৫ দিনের জন্য রওনা হইতেছি। আসিয়াই ভায়ম হারবার হইতে ১৪1১৫ 
মাইল দুরে “বড় ছাড়ি” ( 97060000)02165 ) সম্প্রদায়ের 067700১0800-এ যাইতে হইবে। 
তাহার! কিছুতেই ছাড়িবে না । সেখান হইতে ফিরিয়াই কুমিল্লায়_-সেখান হইতে ফিরিয়াই 
13610919810 0101%91516%, সুতরাং ১৫ই মার্চ পর্যন্ত 179০9৮0 10 00521009| 
জ্যোতিষ বাবুকে এই পত্র দেখাইবে তাঁহাকে স্বতন্ত্র আর লিখিলাম না। 

১১ই ও ১২ই এপ্রিল হিন্দুদভা-_-আমি 1১900]6100 (১017016986-রু 0100%1)00, আমার 
মনে হয় গত বৎসরের মত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ০০7,660 করিলে ভাল হয়। যেখানে 
গোলপাতার ছাউনি করিয়া 73875] করিতে হইবে, সেখানে একটু আধটু বৃষ্টি হইলে অন্থবিধা 


হইবে না। রঃ 
শুভার্থী 


জীগ্রফুল্লচন্ত্র রায় 


পত্াবলী ১৪৭ 


শ্রীমান কুঞ্জলাল ঘোৰ (উকীল, খুলনা) মহাঁশয়কে লিখিত 


বিজ্ঞান কলেজ 


১৭-২০-১৯২৭ 
গ্রিয় কুঞ্জলাল, 


গত রবিবার অমৃতবাজারে যশোহরের সার্বজনীন সরম্বতী পূজার পর সমস্ত হিন্দু তথাকথিত 
উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী এক সঙ্গে বসিয়া 10667089569 01000" করেন। আমি বিজয় বাবুকে 
(রায় বাহাছের বিজয়রুষণ মিত্র-ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান ) লিখিয়াঁছিলাঁম-_1)9008 7০ 
9০৮৫৯-শধু কথায় চিড়া ভিজেনা। ইহাই চাঁই ইত্যাদি। তোমরা খুলনায় কুস্তকর্ণের 
নিদ্রায় অভিভূত। তোমার তআর সাড়া শব্ধ নাই। [70609 করিয়াঁও কি দুনিয়ার 
কোন কাজ করা যায় না? খুলনাই দেখিতেছি এখন 9197) [০110জ,. একবার 
ব্রাত্য ক্ষত্রিয়র্দিগকে লইয়া কিছু আন্দোলন করিতে পারিলে বড়ই উপযোগী হইত। পত্রথানা 
জ্যোতিষ বাঁবুকে (বাবু জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, উকীল ) দেখাইবে। কেবল 6180602. ৫2101)9107 
করিলে হয় না, এবং 9০9:11-এ ঢুকিয়া৷ বাঁগবিভগ্|। করিলেও চলিবে না। এই অশ্পৃশ্ঠতারূপ 
অভিশাপ দূর না করিতে পাঁরিলে হিন্দুজাতির আর রক্ষা নাই। আঁমাঁর বেদনা প্রায় ভাল 
হইয়াছে সামান্তই আছে। ইতি 


শুভার্থা 
শীগ্রফুল্লচন্ত্র রায় 


শ্রীযুক্ত কুঙ্জলাল ঘোষ (উকীল, খুলনা ) মহাশয়কে লিখিত 


বিজ্ঞান কলেজ 
৯০৭-১৯৩৬ 
প্রিয় কুঞ্জলাল, 
শুনিলাম গত কল্য সন্ধ্যাবেল! তুমি আমার খোঁজ করিয়াছিলে। 
আমি আজ কয়দিন অনিদ্রায় বড় কষ্ট পাইতেছি__কাঁল রাব্রে ওষধ খাইয়! ঝিমাইতেছি 
এবং এ অবস্থায় 115018-এর 15001076001) 2007৪১১ (1561) 901)) লিখিতেছি ও 1১76১৪-এ 
পাঠাইতেছি। 
জ্যোতিষ বাবু সম্বন্ধে যথাকর্তব্য ক্রুটি করিবে না। তাহার স্ত্রীকে আমার সম্ভাষণ জানাইবে। 
আজকার দিনে ধাহার স্বামী ও পুত্র স্বদেশ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া এক সঙ্গে কারাবরণ 
করিতে পারিয়াছেন, সেই স্ত্রী ভাগ্যবততী। 
আমি 11975 অঞ্চগ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই খুলনায় যাইয়া প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা 
করিব, এই বাসনা রহিল। তুমি কিছুমাত্র দম্পেস্‌ খাইও না। প্রত্যহ সংবাঁদপত্র খুলিবামাত্র 
দেখা যায় সমগ্র ভারতের স্স্তান ও কন্তাগণ হাসিতে হাসিতে লৌহপিঞ্রে প্রবেশ করিতেছেন। 
খুলনা এই পথে অগ্রণী, ইহা আহলাদের বিষয়। আজ আলিপুর জেলে স্তীশ গ্রভৃতির সহিত 


দেখা করিতে যাইব 1১7 &1)1)91060016, 
গুভা্থী 
শরীগ্রফুললচন্ত্র রায় 


১৪৮ আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের ব্তৃতা ও পত্রাবলী 


শ্রীযুক্ত। রেণ, ঘোৰ (খুলনার উকীল, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ 
মহাশয়ের স্ত্রী) কে লিখিত 
বিজ্ঞান কপেজ 
৪-৮-১৯৩১ 

কল্যাণীয়ানু-_ 

তোমার সথদী্থ পত্র পড়িয়া বড়ই প্রীতিলীভ করিলাম । আমি তোমাকে সাহা পূর্বের 
লিখিয়াছি--আজকার কাগজে দেখিলাম যে মহাআ্সাগি ঠিক তাহাই বপিতেছেন। আনন্দ 
বাজার হইতে যেটুকু কাটিয়া পাঠাইলাম তাহী পড়িলেই বুঝিতে পারিবে । বাত্জা দেশেই 
সর্বাগ্রে পাশ্চাতা শিক্ষার প্রচলন হয় এবং আমরাঁও-_বাডলা সকল প্রদেশ আগাগণ উন্নত 
বলিয়া গর্বব করিয়া থাকি । কিন্তু আমি আজ ১০1১৫ বছর ধরিয়া অনেক প্রকাশ এশার বলিরা 
থাঁকি--ধিক বাঙ্গালী ঘুবক তোমাদের শিক্ষা । ধিক তোমাদের দীক্ষা । বাঙালী এই 
সামান্ত একট কলঙ্ক এখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিল না । 


বেজাঁষ ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি ২1৪ ছত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি -- 
শতাথা 


আপ্রফুলচন্দ্র রায় 


শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ (উকীল, খুলন1) মহাশয়কে লিখিত 
পেঙ্গণ হকমিকেণ কারখানা 
২১-৭০-১৯৩৭ 
প্রিয় কুঙ্জলাল, 


এই মাঞ্জ কারথাশায় মাসিয়াছি। আন্িবার পুর্দেহ পরপর চারু ও অখ্শার গ্রে 
অবগত হইলাম দে তোমার উভয় কন্তাই রক্তামাশয় রোগে আক্রাস্ত হহয়া মুহা মদ পতিত 
হইয়াছে । আমি ই শুনিয়া একেবারে মম্মাঠত হইলাম] একগহঠ হিগরানের হচ্ছ; যবপ 
হ*খ ও বিপদ আসে তপন একবোগেভ আলে ।11070106-4 সাহস (১1006 11) 
1651107)| বৌমার শরীর একে কুগ্পঃ তাগাতে এখন শোকগ্রন্ত হয়া, আমার ভয় ভয়, 
আরও ভাঙ্গিন1! পড়িবেন। 
আমি 132700197 হইতে গত শক্রুণর ফিরিয়া আলিমাতি । ইহার মধ্যে এষ 
অনেকগুলি প্যাক হইয়া রহিযছছে। আজ তোমার নামে পাঠাইতে বনিতিছি । হতি 
শ্ুতাথা 
শীপ্রকুল্লচন্ত্ রায় 


₹ এই নময় মহাপগ্রাছি নাহীবাগে একটি মশিত হস্প ঠাদিগের জন্য উদ করেয়। ঘে বক &। করেন, তাহা 
আনন্দ বাজারে এদদৃত হয়। উত্ীতে নহাগাজি ৪%নী৮ ভেদ বিছাগ গাপ করিতে সনুঙগোদ করেন। হিন্দু 
সমাঙ্গ গঞ্জের প্রতি দানবের শ্যায় ব্যবহার করিয়াছে । হাহা প্রায়শ্টিত কারতে হহবে। এই কথ 
বলেন। 


